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. গাঠবন্থায় বাঁরাণনী অবস্থান কালে ভারতবর্ষের নান! গ্রদেশ- 
বাসী বিদধার্ীর সহিত পরিচয় হয়। সেই সময়েই দেখ্রমণেচছ। 
হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সমন 
জীর্যযাবর্ত ও দক্ষিণাপথের নানাস্থীন পর্যটন করি। বদিগু 
দক্ষিণাঁপথে শেষে গমন করিয়াছিলাম, তথাপি আমার কতিপন 
রূতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে “দক্ষিণাপথত্রমণ” নাম দিয়া দক্ষিণা-পখের 
সবমণববৃতবাস্তই অথ্ে গ্রকাশ করিলাম। যদি পাঠকগণের নিকট 
উৎসাহ প্রাপ্ত হই, তাহা! হইলে বা 'নাঙে 
আরধযারর্ডের ভ্রমণ বৃত্াস্তও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। | 

এই পুস্তকে পরিদৃষ্ট জনপদ-সমূহ্র প্রাচীন নামও তং তৎ 
প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক চৃশ্তের বর্ণনা, বর্তমান 
সধিবাসীদের আচার, ব্যবহার, সভ্যত|, যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করি- 
য়াছি। ত্রমণাবসরে যাহ! যাগ! ঘটিয়ীছে, অবিকল তাহাই বর্ণন! 
করা রা উহার কোন্‌ অংশ পাঠকগণের রুচিকর হইবে, 
অংশ হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। পরিশষে কৃ 
রা হকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই. গ্রন্থ প্রন়ন-কারে, 
বন্ধে নগরীর নির্ণদমাগর ও বেস্কটাচলেপ-ন্ত্রালয় হইতে মুর্লিত 
বের, পুরাণ ও বহুবিধ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রহ এবং বিশ্বকোষ 
অভিধান হইতে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয্সাছি। . 
উপসংহারে বক্তব্য, নানাকার্যে ব্যাপৃত থাকায় সন্বরত!- 
বন্ধন যদি কোন ভ্রম প্রমাদ ঘটিধ! থাকে, পাঠকগণ নিজগগে 
উহা সংশোধন করিয়া লইবেন। 


 নবনীপ। .. মিব্দেক-- 
২৩ শে আঙ্িন, শকাব ১৮১৯। ] -জীশরচ্ত্দ্রশর্খা | 


দ্বিতীয় বারের হিজাপন। 


গম খন দক্ষিগাপিথ-ভ্রমণ? প্রকাশ কছি, তধন জাশা 
করি নাই ইহা সাহিতাসেবি-সমাজে এতদর সমাদৃত হইবে। 
সৌন্সাগোর বিষয়, পুক্তক প্রকাশিত, হওয়ার গর অল্প দিনের মধ্যেই 
উহা মনপূর্ণ নিঃশেষ হইয়া; যা়। কপালু পাঠকগণের আগ্রহাত্তি- 
শর দর্শনে ইহা পুনরায় প্রকাশিত করিলাম। বর্তমান সংসবরণে 
গ্রন্থের কলের প্রীয় বিণ বন্ধিত হইয়াছে। অধিকত্ত এবার বহুবার 
্বীকারপূর্ধ্ক পরিদৃষ্ট কতিপয় প্রধান দৃশ্ের চিত্র সঙ্লিবেশিত 
করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে যেন্প বায়-বাহল্য হইয়াছে, ভদনুরূপ 
মূল্যবৃদ্ধি কর! হইল না, সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব ১1৯ 
মূল্যই রহিল। আঁশী করি, পাঠকবর্শ এবারেও আমার প্রতি 
পূর্বের স্ায় করণ].বিতরণে কুষ্টিত হইবেন না। এই পুস্তকের 
প্রত ংগাঠ করিয়৷ অনেকে আমাকে উৎসাহিত করেন। 
“ভন্মধ্যে ঈরস্বত- কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুকষ 
. শীধমণি স্তায়ালঙ্কার এম্‌, এ, বেজল্গবরমন্টের তৃতপূর্ব ঝনু- 
“বাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বস্থু এম এ. এবং বেজলগবর্ণ- 
মেনে পুন্তকালয়াধ্যক্ষ রা়বাহাছু পতিত শ্রীযুক্ত রালে্ন্শান্ী 
এম্‌, ও. মহোদয়গণ পরিদৃষ্ট জনপদবাসীদের আচার ব্যবহার ও 
মভাতার বিষয় অধিক:-পরিমাণে বর্ন করিতে উপদেশ দিয়া 
ছিলের্ন। আমি 'ীহাদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ অনুমারে এবার 
মধাভারতবর্ধ ও দক্ষিণাপখবানী নানাজ্জাতির কৌতুক্ষাবহ আচার 
ব্যবহারের বিষয় অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিলাম। 
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গতবার নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এত,সত্বর এই পুস্তকের 
পাঁুলিপি প্রস্তুত করিতে হইগাছিল থে, *নোটিবহি* "পত্যস্ত 
দেখিবার অবসর হয় নাই। তজ্জন্ত পর্ধ্যটন-কালের শকাক এবং : 
তারিখ ও ছুই একটা ঘটনার বর্ণনে ভগ হইগাছিল। এ 
বার বথাশক্তি উহা সংপৌধিত করিলাম । পরিশেষে ক্কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্বীকার করিতেছি যে, দেশীয় রাজ্যাদির বর্ণনস্থলে হণ্টারসাহে- 
বের সঙ্কলিত *ইম্পিরিয়েল্‌-গেজেট” ও *বন্বে-গেজেটিয়ার্* হইতে 
কোন কোন স্থানে সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়/ছি এবং" মহা রাহী 
রা্মণ-জাঁতির ইতিবৃত্ত লেখার সময় সাহিতাসংসাঞ্গে পরিচিত 
হলিসহর-নিবাসী পরমশ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের লিখিত প্নক্ষিণা ত্য-বাঙ্ষণ” শীর্ষক প্রবদ্ধের মত স্থানে 
স্থানে গ্রহণ করিপাছি। আর এক জনের নিকট মামার কৃতজ্ঞত! 

গ্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্তক । তিনি প্ামাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউন্যর । দেউস্কর 

মহাশয়, মহারাষ্ট্রের তৃতপুরর্ব অধিবাদী এবং মরাঠী সাহিত্যে 
বপন, সুতরাং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া! মহারাষ্ট্র 
সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উগ্র 
মীমাংসা করিয়! দিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে ছুলভ শ্রহাদি প্রদান 
করিয়া আমার সাহাধ্য করিয়াছেন। ' অতএব তাহার কত 
উপকার অনেক দিন আমার স্থৃতিখথে অঙ্কিত থাকিবে । * এই. 
গ্রন্থে যে কটা চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার ফটো বন্ধের 
গ্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার রাজ! দীনদয়ালের বিপণি হইতে আনীত 

হইয়াছে। আর ইত্ডিয়ান্‌-আর্টন্কুলের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শরীযুক্ত মন্মথ- 

নাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতি উহার ব্রক্‌ প্রস্তত ও মুদ্রণের ভার : 
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খর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্রকলা নৈপুণ্য ও ক্ষিগ্রকারিতা! 
সনর্শনে আমি অত্যন্ত ভ্রীত হইয়াছি। 

অনেচ্ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়| বিজ্ঞা- 
পিত প্উত্তরাপথন-্রমণে*্র জন্ত আঁমাকে পত্র লিথিয়াছিলেন। 
আমি কৃতজ্ঞ-দয়ে সেই সকল বাঙ্গাল! সাহিত্যানথরাণী মহাখা- 
দিগকে জানাইতেছি যে, যাহাদের অন্ত উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ 
করিয়! সাহিত্য-চর্চা 'করিতে হয়, তাহাদের 'সময় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 
নিয়মিত রূপে অধ্যাপনা ও প্পক্ষরাচার্ধয-চরিত” নামক একখানি 
জীবনচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন এবং অগ্থান্ত প্রবন্ধ রচনায় বাস্ত থাকায় 
এপর্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার “নোট- 
ধহিতে” সমস্তই সংগৃহীত আছে, কিছু সময় পাইলেই আমি উত্ত 
পৃশ্তক প্রকাশপূর্বক তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। 
এবারও যথেষ্ট সময়ের অভাঁবে ভালরূপ দেখিতে ন! পারায় 'ছুই 
একটা ভুপ রহিয়া গেল, পাঠকগণ দয়া করিয়৷ উহা! সংশোঁধন 
করিয়া! লইবেন। 


কলিকাতা নিবেদক__ 
বাঁজকীয় হিন্দ-বিদ্ভালয়। শত্রীশরচচন্্রশর্ম। । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। 


কলিকাতা হইতে যাত্রী | 

১৮১৫ শক * জভতীতপ্রায়। এ বংমর সামরিক ব্যাধির গ্রভাবে 
কলিকাতার অধিবাদিগণ নিতান্ত শঙ্কিত। গবমেন্ট-কলেজ, কুল 
ব্যতীত স্থানীয় অন্তান্ বিদ্যালয় ও ্রীত্থাবকাশ উপলক্ষে চৈত্র 
মামের শেষেই দীর্ঘকালের জন বন্ধ হইল। শিক্ষক ছাত্র সকলেই 
প্রায় কলিকাত৷ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে 
লাগিলেন। আমিও ২৬ খে চৈত্র (৮ই এগ্রেল) বৃবিষার 
সায়ংকালে বাস! হইতে যাত্রা করিলাম। রা নয়টা পয়তাল্লিশ 
মিনিটের সময় হাওড়া-্টেসে '্যাতরিগাড়ীতে আরোহণ করিয়া. 
চুইটার সময় “আসান্সোল্* ষ্টেপনে অবতরণ করিলাম। 

“জাসান্সোন্* ইঞ-ইতিয়া-রেলপথের একটা প্রদি্ধ ঠেফন। 
এখান হইতে বেনল-নাগপুর-রেলপথ জয়ন্ত হইয়াছে। এই 
স্থানটা রাণীগঞ্জ মহকুমার খন্তর্গত। এখান হইতে কণিকাতা 
একশত বত্রিশ মাইল। আসান্সোলে খনেক কলার খনি 
আছে। কলার বাবমায়ের জন্ত বহুসখ্যক ফিরিনী ও ইংরেজ 
এখানে বাম করেন। এ সকল স্বেতাঙ নর নারীদের 'আবাম- 

* ইংরাজী ১৮১৪ হঃ। এ 





হ দক্ষিণাপধ-ভ্রমণ। 


বাঙ্চলৌপুপ্বি দেখিতে অতি হুদদর | এততিল মধ্য-ইংরেজীবিষ্তালয়, 
দাতব্য-উবধালযক ও. ক্ষুত্র একটা বাঞ্ধার আছে । এখানে অধি- 
বাসীর সংখ্যা তত অধিক নহে। যে গভীর রাত্রে অবতরণ 
করিলাম, তখন ঠ্টেসন ভ্যাগ করি! স্থানান্তরে যাইবার সম্ভাবনা 
ছিল না, সুতরাং ধে কোন প্রকারে ঠসনেই অবস্থান করিতে 
হইল। আমর! অনেকগুলি আরোহী একত্র নামিলাম। তন্মধ্যে 
একটা বাঙ্গালী আরোহী, তাহার কম্বল ও বিছানার চাদর পাতিয়! 
বিস্তৃত এক শ্্য গ্রস্তত করিলেন এবং সেই ভদ্রলোকটা ও আমি 
সেই শব্যায় শন করিয়া রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যাপন করিলাম । 

- ঝ্লাতরি প্রভাত হইলে কিঞ্চিত-দুরস্থ বাজারের একটী দোকানে 
বদাশ্রিয় লইলাম। আসান্সোলে অত্যন্ত জলঙ্ট। প্রাস্তয-মধ্স্থ একটা 
গুহ্র্ণাতে গিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও ক্সান, সন্ধাসমাণ্ত করিয়া আসি- 
গাঁ এবং রন্ধন ভোজন শেষ হইলে দশটার সময় পুনরায় ষ্টেসনে 
গিয়া উপস্থিত হইলাম। ্টেসনে অত্যান্ত জনতা । আরোহীদের 
'বিশ্রাষের জন্যও পর্যাপ্ত স্থান না| হুইটা বাজিলে গাড়ী আসিল । 
সে দিন মন্কাধাত্রীর এত ভিড় যে, গাড়ীতে উঠ] একন্সপ হর্ঘট হইয়া 
উঠিল। একটা গাড়ীতে করেকটা বাঙ্গালীবাবু ছিলেন, তীহারা 
আতকে গাড়ীতে উঠিবার জন্ত চুটাটুটী করিতে দেখিয়া তাহাদের 
গাড়ীতে 'ডাফিয়! লইলেন। ইহাদের মধ্যে দুইটা বাবু বেশ 
'শিক্ষিত। তাহার! আমার মস্তকে ক্ষু্ টিকী ও পাসে চা জুতা 
দেখিয়াই সংস্কৃত-ভাষার গ্রাসঙ্গ উপস্থিত ফরিলেন। ক্রেমে আমর 
ক্কালিকাস, তবতৃতি, মাখ, ভারবি, শীর্ষ, বাণতটর-প্রভৃতি কবিগণের 
ক্ষাধ্যের আলোচন! করিতে করিতে মহানদে হাইতে লাগিলাদ। 
অবশেষে তাহাগের সহিত আমার এত সৌহস্ত জন্িল বে, তাহারা 
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আমাকে একাকী গাড়ীতে রাখিয়া যাইবেন বলিয়! অত্যন্ত হঃখিভ 
হইলেন। আমরা লর্ঘসমেত ব্সট জন বাঙ্গালী একটা কামরা 
ছিলাম। তন্মধ্যে একজন পুরুলিয়া ষ্টেসনে নামিলেন। ফি 
এই বাক্ানী ভ্রানাদের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলায় যে, প্রত্যেকেই 
নামিবার সময়, ফাহার! গ্রার়ীতে খাফিবেন, তাঁহাদিগকে বলিকা 
গেলেন "মক্কাযাত্রীদের উৎপাতে ইহার যাহাতে ক্লেশ না হয়, 
আপনার! যেন তাহায় বন্দোবস্ত করিয়া! বান্*। রে 
ক্রমে ক্রমে সকলেই নামিয়! গেলেন। আমরা তিন জদমান্র 
একটা কামরায় থাকিলাম। . এক একটী টেনে যেই-শাড়ী 
থামে, অমনি অপর কামরার লোকের! উহাতে. উঠ্ঠিবার জস্ত দল 
বাধিয়। দাড়ার়। অনেক বুঝাইয়া আমরা তাহাদিগকে ফির়াইয়া 
দিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরও বড়. কষ্ট হইতেছিল, সে দিন 
আরোহীর সংখা! এত অধিক যে, অনেকে গাড়ীর মধ্যে দাড়াইয়া 
যাইতেছিল। কয়েক ঘণ্টার গর একটা ষ্টেসনেষ নিকটে গিয়া 
সঙ্গী একটা বারু বলিলেন “আমাদের গন্তধা স্থান সন্নিহিত, ক্মতএব 
এখনই আপনার নিরাপদে যাইবার ব্যবস্থা! কলা কর্তব/*। 
- গাড়ী থাঁমলেই দেখা গেল, সেখানকার ট্েসন-মাষ্টার ও বুকিং- 
ক্লার্ক বাঙ্গালী। জামানের দেখিয়া আপন ইচ্ছাতেই তাহারা গাড়ীর 
নিকটে আসিয়া দীড়াইলেন। ছুই চারিটি কথার পর, আমাদের 
মনোগন ভাব জানাইলাম। ্েসমমাষ্টার 'ধলিলেন আপনার 
কোথাকার টিকিট ?” আমি বলিলাম “নাগপুরের” | তিনি সে 
দিন নামিক্লা থাকিবার জন্ত আমাকে সাদুরোধ করিলেন। আমি 
বলিলাম “আসান বকাশ কালটা বৃখ! নষ্ট করিতে চাহি না, মুতত্নীং 
আহি আর. এখানে অপেক্ষা করিব না; আপনি অনুগ্রহ করিয়া 


রঙ ৃ কিণাপথ- রণ 


বাহাডে নাগপুর পর্যন্ত নির্বিগ্বে পৌঁছিতে পারি, তাহার বঙ্দোবন্ত 
করিয়া! দিন্স। ্রেসন-মাষ্টায়টী অতিমজ্জন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
কয়েকটা নাগপুরী ভদ্র. লোককে জামাদের গাড়ীতে নিয়! দিলেন, 
সুতরাং আমাদের মক্কা যাত্রীর উপন্রবের জআপঙ্কা বিদুরিত চইল। 
তাহার পর, একটা ঠেঁষনে আমার সঙ্গী ছুইটা বাঙ্গালী নামিলেন। 
জামি ঙাহাদের বিদায় দিয়া একপার্থ্ে আমার ব্যাগ্টার উপর 
অর্দশারিত অবস্থায় অনৃটপূর্ব জনপদের প্রান্তর, গ্রাম, নগর মকল 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে বাগিলাম। ও 
_. সন্ধ্যা সঙ্গাগত গ্রায়। হুয্যদেব লোহিতবর্ণ গোলকের গ্ভায় মন্দ 
মন্দ কিরণ বিকীর্ণ. করিতে করিতে অস্তমিত হইতেছেন। গস্ভীর- 
আক্কৃতি পর্বতমালা যেন উন্নভ-শিরে আকাশের প্রান্তদেশ অবলো- 
কন করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় শালবন। পর্বতের কোন অংশে 
বাশবাড়গুলি পরম্পর জড়াজড়ি করিয়া দীড়াইয়! আছে। একটা 
পর্বতের গায়ে ছাট বসিয়াছে। পিপীলিফাশ্রেণীর ন্যায় দলে দলে 
সাওতালগণ সেই ছাট হইতে গান করিতে করিতে গৃছে ফিরিতেছে।, 
- পর্বতের উপতাকাবানী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার! তাহাদের 
কুটারের পারে দাড়ায়! নিিমেষে বা্প-শকটের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া! জাছে। ক্রমে আকাশে একটী একটা নক্ষত্র দেখা দিতে 
. লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে চন্ত্রকিরণে সমুদয় আরণ্যতৃভাগ আলো- 
কিত হইয়া! গনেল। নাগপুরী সঙ্গীরা পরস্পর গল্পে মাতিয়া উঠিনা- 
হেন। তাহাদের মেই স্বদেশী গল্পের অর্দোচ্চারিত ভাষা আমার 
ক্ষ সম্পূর্ণ অবোধা, হুত্বরাং তাহাদের হাস্য কিতা করতালীর 
কারণ: ঘৃনুতব না করিতে পারিয়! নীরবে বসিয়া! কাল যাপন করিতে 
. জাগিলাম,। . নমাষ্টার বাবু, আমাকে বপূর্বক লইয়! যাইবার 


রায়পুর। ৫ 
জন্য ত্াহার্দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তজ্ঞন্ত তীঁহাঁর! মধ্যে মধো 
- আমার তত্ব লইতে লাগিলেন। 
রাত্রি অধিক হইল । নিদ্রাবেশে কিছু চক্ষে দেখিতে পাইতেছি- 
না। তখন নাগপুরী সঙ্গীদের অনুরোধে ব্যাগে মস্তক রাখিয়া! শয়ন 
করিলাম। নিশা অবদানে বিলামপুর ঠেঁসনে গাড়ী থামিল। বিলাম- 
পুর একটা ক্ষুদ্র সহর। এখানে খান দ্রবা পাঁওয়া যায়। যাত্রীরা 
নিষ্ত নিজ অভিলধিত থাস্থ ক্রয়ে নিযুক্ত হইল। আমি এট অবসরে 
নামিয়! হস্ত মুখ ধৌত করিয়া লইলাম। তাহার পর পূর্বাহ 
দশটার সময় রায়পুর-ষ্টেসনে শকট হইতে অবতরণ করিলাম। 
ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় অর্ধ মাইল্‌ দূরে। আমি এখানে 
নামিয়া অত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত রায় তৃতনাথ দে বাহাছুর এম্‌ এ, 
বি, এল্‌ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হুইলাম। ভূতনাথবাবু অতি- 
শ্দ্ধাবান্‌ ব্যক্তি, তাহার সমাদরে আমি পরমপরিতোষ লাভ 
করিয়াছিলাম। তিনি রায়পুর নিউনিসিপালিটার ভাইস্চেয়ার- 
ম্যান্। তাহার পকান্তিক পরিশ্রমে ও এই প্রদেশের একটা 
রাজার অর্থপাহায্যে এখানে জলের কল প্রতিঠিত হইয়াছে ।' 
ভূতনাথ বাবু এই সাধু কাধ্যের পুরষ্কার স্বরূপ গবর্মেন্ট হইতে 
প্রায়বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রায়পুর সহরটা ক্ষুদ্র 
হইলেও ইহার বিষয় কিছু বল! আবহ্ঠক। , প্রথম ইহার ইতিহার 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । 


রায়পুর | 


ভারতবর্ষে কোশলরাজ্য ছইটা। একটা প্রাকৃকোশল বা পূর্ব- 
কোশল, অপরটির নাম উত্তরকোশল। পুর্বকোশল কাহার কাহারও 


৬. .. দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


মতে দক্ষিণকোশল নামে ও 'অতিহিত। এই দক্ষিণকোশলের 
রাজকন্ত| কৌশল্যাই উত্তরকোশলের অধিপতি মহারাজ দশরথের 
মহিষী ছিলেম। মহাঁভারতপাঠে জানা যায়, পঞ্চম পাব সহদেব 
ক্ষিণদিকে গিয়া পূর্বকোশলের রাজা দিগকে জয় করিয়াছিলেন* 1 
বিষ্কপুরাণে লিখিত আছে-_দেবরক্ষিত নামক একজন পরাক্রাস্ত 
নরপতি দক্ষিণকোখলের অবীশ্বর ছিলেন। মহারাজ সমুপ্ডের 
উৎকীর্ণ দিলালিপিতে কোশলরাঁজোর অধিপতি রাজ! মহেন্দ্ের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্ীয় সপ্তম শতাবীর প্রারস্তে স্থপ্রীসিদ্ধ চীন- 
পরিব্রাজক হিউএন্সাউ, কোশলরাজ্যে আগমন করিগ্বাছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন)-_“কলিঙ্গ রাজ্য হইতে প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে গমন করিলে কোসলজনপদ প্রাণ্ত হওয়৷ যায়। ইহার 
প্রাস্তসীমার চতু্দিক্‌ পর্বতমালা! ও অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত এবং ভূমি 
উর্ধরা ও প্রভৃতশস্যশালিনী”। চীনদেশীয় অপর পণ্ডিত ঈশীং 
লিখিয়াছেন )--“ভুপ্রমি্ধ পপ্তিত নাগার্জুন "সুলেখ” নামক 
একথানি উপদেশ-পূর্ণ কাব্য লিখিয়া দক্ষিণ-কোশলের রাজ! 
' সাতবাহনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন”। কোসলাধিপতি 
ভবগ্প্তের উৎকীর্ণ শিলালিপি গাঠে জানা যায়, “উৎকল ও কলিঙ্ক 
. প্রদেশ তাহার অধিকারতুক্ত ছিল এবং উৎকলের কেশরীরাজ 
ক্টাহাকে করপ্রদান করিতেছেন” 11 প্রক্ততত্ববিৎ কানিংহামের 








* কোসলা ধিপতিঞ্চেব তথ! বেধতটাধিপম্‌। 
কাস্তাককাংশ্চ সরে তথা প্রাকৃকোশলান্‌ নৃপান্‌॥ 
(মহাভারত-_নসভাপর্ব্য ৩ অধ্যায়ঃ), 
. 1 (0০07 8০৮,2, 5,5০০. টা. 9. ৮০1. ঘ।. চ, 2০০). 


রায়পুর । ন 


মতৈ ;__প্মহানদী ও উহার শীখার উত্তরবর্তী সমুদা় উপত্যকাই 
দক্ষিণকোশল ব! মহাফোশল নামে খ্যাত-ছিল”। চীনপরিব্রাজক, 
দক্ষিগকোশলের ঘে রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন, কেহ “কেহ 
বলেন )-_*প্রাচীর- বেষ্টিত বর্তমান “বান্দা” নামক নগরেই সেই 
রাজধানী ছিল”। আবার কেহ কেহ বলিম্ন থাকেন দ্বর্তমান 
্ভাগুক” নামক স্থ/নেই প্রাচীন রাজধানী বিষ্কমান ছিল” *। 
এখন ইহাঁর নামান্তর হইয়াছে। অধুনা সেই অতিপ্রাচীন দক্ষিণ- 
কোশল রাজ্য ছত্রিশগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে 11 ইহ! 
মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা বিভাগ। রায়পুর বিলাসপুর ও 
সম্বলপুর এই তিনটী জেলা: লইয়া! এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে! 
রায়পুর জেলার হেড.-কোয়াটার্‌ রায়পুর। ইহা! একটা ন্ধবত্ 
নগরী। এখানে ডেপুটা কমিসনার্‌ বাস করেন এবং ফৌজদারী 
কোর্ট, দেওয়ানি-কোর্ট ও অন্ঠান্ত কার্যালয় আছে। এই 'নগরে 
কয়েকটা অতিন্দশ্ত বাঙ্গলো৷ আঁছে। আর অধিকাংশ কাঁজপথ 
ও শ্বেঠাঙ্গগণের আবাস-গৃহগুলি লোহিতবর্ণের পুশরাঁজিতে ' 
স্থশোভিত। এখানে ধান্য, গোধূম, সর্যপ-প্রত্ৃতি প্রচুর পরিমাণে 
উৎপর হয় ও গব্যত্বত এবং ছুপ্ধাদিও বেশ ন্ুলত। উৎকল, 
মহারাষ্ট্র, বিহার ও বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিকা অনেক 'ভদ্রলোক. 
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1 ছতিশগড়ে ইংরেজাখিকৃত স্থান ব্যতীত কয়েকটা ক্ষুদ্র দেশীয় রাজাও 
আডে। রায়পুর জেলায় চুইকাদান, কাঞ্ছেড়, রায়গড়, দন্দগগাও। বিলাসপুর 
জেলায় কৌয়ারধা, শক্তি। সম্বলপুর জেলায় কালাহাতী, সারণগড়, পাটন, 
শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়া। এই নকল রাজোর রাজন্যগণ নিজ নিজ 
রাজা মধ রাঙ্মসব-গ্রহণ ও ফৌজদারী, দেওয়ানি বিচারাদি হয়ংই সম্পন্ন করিয়। 
থাকেন। 


৮ রর দক্ষিপাপধ-ভ্রমণ 1 


বিষয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে বাস করিতেষ্কেন। এ দেশের আদিম 
অধিবামীর! প্রায়ই অশিক্ষিত। এখানকার তাষা, উড়িয়া ও 
হিন্দী-মিশ্িত। আমি ছুই দিন তৃতনাথ বাবুর বাসায় অবস্থিতি 
করিলাম । গ্রতাহ সায়ংকালে ভূতনাথবাবুর সহিত ভগবদ্‌- 
গীতার আলোচন! কর! যাইত। 
৩৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার পুর্বাহ্ন দশটার সময় মধ্যাহুকত্য মাপ 
করিয়া রারপুর ই্পনে পুনরায় বান্পশকটে আরোহণ করিলাম। 
রায়পুর নগর অতিক্রম করিলেই কুমারী নায়ী একটা পার্কত্য-নদী 
'জামাদেক নয়নপথে পতিত ছইল। এই বিমলসলিল! আোতক্বিনী 
মধ্যাহু-হুর্যকিরণসম্পর্কে রজতয়েখার সায় পোভ! বিস্তার করিতে 
করিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পর আমরা দেবাড়ী ঠ্েগনে 
উপস্থিত হইলাম। ষ্টেপনের পূর্বভাগে দেবাড়ীনামী এক্টী 
পার্কত্য-নদী উত্তরভাগস্থ পর্মমতমাল! হইতে বেগে নির্গত হইতেছে 
.& নদীর বক্ষে রেল-সেতু। উহার দক্ষিণে নদীর আোত ছুই ভাগে 
বিভক্ত হই গ্রবাহিত। উক্ত বিভিন্নপথগামী আ্োতোদ্বয়ের মধ্যে 
ত্র একটা পর্ধত। তাহার উপরিভাগে প্রাচীন প্রস্তরময় মন্দিরে 
ছুদয় নৃসিংহমূর্তি ্রতিঠিত। এ স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্ত অভি 
মনোহর দেখিবে ইচ্ছ! হয়, শকট হইতে ্মবতরণ করিয়া এ 
হুপীতল-সূহীর-পরিষেবিত বিজন দেবমদিরে কিছু ফাল বিশ্রাম 
করিয়া হায় পবিত্র করি। বেলপথের উন গার্খ্ব বংশকানন ও 
নিবিড় শালবৃক্ষে মমাবৃত। এই সকল পার্বত্য ভূভাগ দেখিতে 
অভিগন্ভীর। অপরাহ্নে একটা ঠ্রেনে শকট থামিল। ইহার 
চতুর্দিকে লোকালয় নাই, বেবল ছুর্সম অরণ্যানী। বোধ হয় 
উহার অনতিদুরে সাওভারগণের বমতি আছে। সেই সকল 


রায়পুর । ০৯ 


অরণ্যবাসিনী সাঁওতাল-রমণী সুমিষ্ট সাস্তাঁরিয়া* ফল ও ফুটা 
বিক্রয়ের জন্য আসিতেছিল্ল, প্রথম পুলিস-প্রহরিগণ তাহাদিগকে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল, টেএ ছাড়িবার কিছু পূর্বে ছাঁড়িয়া দিল। 
শেষে তাহারা তাড়াতাড়ী বিক্রয় করিয়া যাহ! পাইল, উহা ও 
পুলিদ্‌ প্রহরীর কাড়িয়া৷ লইল, সেই ছূর্গাগ সাঁওতাল-রমণীদের 
রোদনে হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল। এ স্থানটা যেরূপ তাহাতে 
কোন মন্থী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেও সহজে উহার প্রতীকার করিতে 
পারেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেল, রেলপথ একটা 
উন্নত পর্বতমালা ভেদ করিয়া গিয়াছে। যখন অন্ধকারময় পর্ববত- 
রম্ধে, শকটমালা প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন 
পিপীলিকাশ্রেণী বন্মীকবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর 
হইলেই পর্বতর্-প্রবিষ্ট শকটারোহিগণ সমস্বরে ভগবানের নামো* 
চ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত। ছয়টার 
সময় রেলশকট নাগপুর নগরে উপস্থিত হইল। আমি ঠ্েসনে 
ামিয় একা গাড়ীতে আরোহগধ্ক অন্তত বাদালী ডাক্তার 
যুক্ত তারানারাঁয়ণ রায় এম্‌-বি, মহাশয়ের বাসায়" উপস্থিত 
হইলাম। উক্ত ডাক্তারবাবুর শ্বাভাবিক সৌজন্য ও সমাদরে 
আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। আহারান্তে অনেক রাত্রি 
পধ্যস্ত তারানারায়ণ বাবুর সহিত নানাবিষয়ক গল্পে অতিবাহিত 
করিয়া শল্নন করিলাম । পরদিন প্রাতঃকার্জে নাগপুরের দৃষ্ঠগুলি 
নন করিবার নিমিত বহর্ত ইনাম 





* কমলালেবুর মায় এক প্রকার হা ফলকে এ দেশের লোকে সস্তা. 
বিয়া ফু বলে। 


১০ | দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 
নাগপুরের বৃত্তান্ত | 


বান্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের একাংশ এখন নাগপুর 
নামে অভিহিত। পুরাকালে এই স্থান হইতে গোদাবরীতীরস্থ 
পঞ্চবটা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণব্যাপী বিস্তৃত ভূতাগ দণ্ডকারণা ও 
জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহর্ষি বানীকি লিখিয়াছেন ;- সৃর্ধা- 
বংশীয় ইক্ষাকুব্পতির অন্যতম পুত্র দণ্ড বলপূর্বক শু্রাচার্যের 
কন্তা অরজার ধর্মনষ্ট করেন। তাহাতে শুক্রাচার্য কুপিত হইয়া 
অভিসম্পাত করেন। তিনি বলেন)-_-এই রাজা সপরিবারে 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই রাজোর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় 
প্রাণিগণের ক্ষয় হইবে। সপ্তরাত্রি মধ্যে বন ও আশ্রমাদির সহিত 
এই জনপদ ধুলিরাশিতে পরিণত হইবে। তিনি ক্রোধান্ধ হয়া 
আশ্রমবাসীদিগকে বলেন “তোমরা এই জনপদের প্রাস্তভাগে 
গিয়া অবস্থান কর” বিষ্ব্যশৈলের সান্ুদেশে অবস্থিত সেই 
দণ্ডের রাজ্য ত্রদ্ষপাপে তন্মসাঁৎ হইয়৷ “দওকারণ্য” নামে পরিচিত 
“ হয়। যেস্থানে গিয়। তপন্থীরা বাস করিয়াছিলেন তাহ! *্জন- 
স্থান" নামে খ্যাতি লাভ করে” *। এখানকার লোকেরও বিশ্বাস 
. ইহা সেই প্রাচীন, দ্ককারণ্য। কারণ এখনও ব্রাহ্মণের কোন 


ক সগরাতেণ রাজা সেষ্টসভৃত্যবলবাহনঃ। 
পাপকর্দসমাচাযে! বধং প্রাধ্াতি হৃর্দতিঃ | 
র্ঁ ঈ নং কা 
ণ্তহান্তন্রসান্তত; সচাপি দ্ধতেজসা। 
তত্ত হওন্ত বিষয়ে! বিশ্বাণৈলনয সানুযু 
ত॥। প্রস্ৃতি কাকুৎস্থে। দণ্কারপামুচাতে। 
তপবশ্িনঃ স্থিত। ধজ তজানন্থানমুচাতে ॥ “( বান্বীকিরামারণস্‌) 


নাগপুরের বৃত্বান্ত।  , ১১ 
বৈধ কাধ্যের  সম্করকালে প্বুকারপ্যানত্গত-গ্রদেশে* এইরূপ 
উচ্চারণ করিয়! থাকেন। 

এই নগরের নাম নাগপুর কেন হইল? উহা জিজ্ঞাসা করার 
একজন বলিলেন প্নাগনদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া এই নগর: 
নাগপুরনামে খ্যাত”। বস্তুতঃ নাগনদীনামে একটী অরণ্যচারিণী 
ক্র শোতম্থিনী ইহার পূর্ববভাগস্থ রামটেক্‌ পর্বত হইতে বহির্ঘিত 
হইয়া নাগপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কেহ কেহ 
বলেন প্নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের * রাজধানী ছিল বলিয়া ইহা 
নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে”। প্রত্বতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণের মতে )-- 
“আর্ধাজাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব নাগজাতি এই মহাদেশের 
অনেক স্থান করায়ত্ করিয়াছিল। ইহারা যখন ভারতবর্ষে প্রভূত্ব 
করে, তখন এখানকার আদিমনিবাসিগণ ইহার্দিগকেই প্রতু বলয় 
স্বীকার করিত” । বস্তুতঃ আর্যদের সঙ্গে যে নাঁগগণের সংঘর্ষ হইয়া- 
ছিল, প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যমুনাত্দে শ্রীরুষ্ণ 
যে, কালিয়নাগকে দমন করিয়াছিলেন, উহার '্ররুত অর্থ এই যে-_ 
তিনি এ দেশবাসী কোঁন পরাক্রান্ত নাগরাজকে বাহুবলে শাসন 
করিয়াছিলেন। আর পরীক্ষিতের নাগদংশন ও কোন নাগভূপতি 
কর্তৃক পরাভব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শেয়ে নাগজাতি আর্্য- 
জাতিরসহিত মিশ্রিত হইয়! গিয়াছিল। ্তয়ং দ্বারকাধিপতি শ্ীরুষঃ 
নাগরাজভগিনী জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্ধ নও দিশ্ি- 
জয়ে বহির্গত হইয়! নাগরাজকন্যা উলুপা ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ করেন । 
বুদ্ধদেব যে অনেক নাগরাজকে ধর্দোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 


* প্রত্থতত্ববিদ্গণের মতে--নাগজাতি পরাক্রান্ত-শকজাতির একটী লাখ!। 


৩২ বক্ষিগাপথ-ত্রমণ। 


উহা! “ললিত্বিস্তর” ও অন্ন প্রাচীন সংস্কত যৌৰ-গ্র্থে উল্লিখিত 
আছে। কালিদাসের রঘুবংশ পাঠে জানা যায়,'অযোধ্যাধিপতি-- 
ভগবান রামের জ্যেঠপুত্র কুশ কুশাধতী হুইতে অযোধ্যায় গ্রত্যাবৃত্ 
হইয়া সাগরাজ-ভগিনী কুমুগ্রতীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আর উক্ত নাগজাতি যে মধ্যতারতের অন্ান্ স্থানে রাজস্ব করিয়া- 
ছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও গ্রস্থাদি পাঠে উহ! বিলক্ষণ অবগত 
হওয়া যায়। মাগপুর নাগজাতির প্রাচীন রাজধানী হইলেও এখন 
উহার একমাত্র নাম-সাদৃস্ত ভিন্ন অন্য কোন খতিহাসিক প্রমাণ 
বিদ্যমান নাই। নাগগণের পর গৌলী নামক এক শ্রেণীর ভীল 
নাগপুর গ্রদেশ লাঁসন করে। প্রদেশীয় সংগীতে গৌলীগণের 
অনেক বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত আছে। গৌলীগণের পর এই প্রদেশ 
ধগোখজাতির অধিকারভুক্ত হয়। জটবানামক. রাজগোওজাতীয় 
-এক রাজ! এই প্রদেশ শাসন করেন। ইনিই ভীমগড় পর্বতের 
ুর্ধ' নির্মাণ করেন। ইহার নির্শিত আরও কতকগুলি প্রাচীন 
ছু তমাবশেষ দেখিতে পাওয়া মীয়। ১৭** খান চইতে 
১৬৪২ খুষ্টা পর্যন্ত এই রাজ্য যথাক্রমে কতিপয় মুসলমান শাসন- 
কর্তার অধীন থাকে। তাহার পর ১৭৪৩ থুষ্টাব্ধে বুরুনশা নামক 
- একজন মুমলমান শাসনকর্তা! মহারাষ্ট্রঘোন্ধবমিতির অনাতম নেতা 
'রঘুজী ভৌগ্লের সাহায্য স্বীয় ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 
.তাহার পর এই রাজা রী ও তনীযপুজ্র জানোজীর হস্তগত হয়। 
“অনেক দিন যাবৎ এই কসেবংশীয় রাজগণই এই রাজ্য. শাসন 
.করেন। ১৮৫৩ খুষ্টা্ে ভৌসেবীয় দ্বিতীয় বুজীর পক তৃতীয় 
রবুনী একটা শিশ্ুসস্তাম রাখিয়া মৃতযুুখে পতিত হন। শাস্্ানুসারে 
স্াজজননীই সিংাসনের উত্তরাধিকারী হন, তজ্জন্ত ইংরেজ- 


নাঁগপুরের বৃন্ত। ১৩ 


রৈসিডেন্ট শীহাঁকে রাজ্যশাসনের বান্দোবস্ত করিবার জন্ত আদেশ 
করেন। তখন রামাতা পুতরশোকে এতই ব্যাকুলা ছিলেন যে, 
তিনি তাহার পত্রের উত্তর পধ্যন্ত প্রেরণ করেন নাই। এ দিকে 
শাসনকর্তার অভাবে রাঁজ্য উচ্ছ্‌ঙ্খল হইতেছে দেখিয়া, রেসিডেন্ট 
ইংয়েজপক্ষের শাস্তি-রক্ষকের প্রতি শাস্তিরক্ষার ভার অর্পণ করেন। 
ভদবধি এই রাজ্য ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। ১৮৬১ 
ুষ্টান্বে নাগপুরে কমিসনার্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন রাজ্যা- 
ধিকার-বঞ্চিত ভোসে.বংশীয় রাজার দুইটা পুক্র বিদ্যমান আছেন? 
ইহারা ইংরেজ-গবর্ণমেপ্ট হইতে মাসিক করেক সহজ মুদ্রা ও 
কয়েকথানি গ্রামের রাজন্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। | 
নাগপুরে দ্রষ্টব্য পদার্থ অনেক আছে। ইহার ঈশান কোগে 
প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে কালিদাসের বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ রাম- 
গিরি। এখন ও স্থানকে প্রামটেক্‌” বলে। এ দেশীয় ভাষায় টেক্‌ 
শবোর অর্থ পর্বত। কথিত আছে ;__-কুবেরের অভিশাপে অলকা- 
নগরী হইতে রামগিরিতে নির্বাসিত ষক্ষ প্রিয়াবিরহে অধীর হইয়া 
অতিকষ্টে আটমাঁস কাটাইয়াছিল ) কিন্তু আধা মাসের প্রথমে 
আকাশে নূতন মেঘ উদিত দেখিয়া আর ধৈর্য ধা্ুণ করিতে 
পারিল না, ভাহার প্রিয়তমার সেই সুনার মুখের স্থৃতি তাহাকে 
নিতাস্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। মেঘ যে কতকগুলি বাচ্পের সমষ্টি. 
মাত্র তাহ! সে ভাবিবার অবসর পাইল না, কেননা সে তখন শ্রিয়্া- 
বিরছে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত। মেঘকে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইতে 
দেখিয়া কতাঞ্জলিপুটে তাহার প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার 
জন প্রার্থনা! জানাইক্লাছিল। ক্ষ যেস্কলে দীড়াইয়া মেঘকে আহ্বান 
করিয়া ছিল সেই রামগিরিতে আসিলে কালিদাসের কবিতাঁকে 
২ 


১৪, ক্িণাপধ-ভরমণ। 


ূর্তিমতী দেখিতে পাওয়া যায়। নেই ছায়াপ্রধান. তরি ও 
পবিত্র জলাশয় সকল অস্তাপি দর্শকের চিত্রহরণ করিয়া খাকে 1” 
এই নগন্বমধ্যে জমাতলাও, আমঝারি ও তেলিঙ্গখরি নামে 
ন্ডিনটা জলাশয় আছে। ধী সকল জলাগ্গয়ের জল কাক-চক্ষুর 
্কায় অত্যন্ত স্বচ্ছ) আর মহারাজবাগ, তুলসীবাগ নামক উদ্ভান 
ছুইটী প্রান্তিক সৌন্দর্যের আর্শ। গ্রীষ্মকালে এই ছুই উপবনের 
ৃ্ষ্রেনী নানাবিধ কুন্থমরাজিতে সুশোভিত হুইয়া অপূর্ব শোভা 
ধারণ করে। উদ্ভানমধ্যস্থ জলাশয়গুলিও অত্যন্ত মনোহর । 
ূর্ধবাহে ও অপরাহ্ণ এই সকল উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিলে 
কোকিল, পাপিয়! প্রভৃতি বন-বিহঙ্গের মধুর কাঁকলীতে হ্দয় 
পরিভৃধধ হয়। নগরীর নৈখত-কোণে ক্ষণ একটা পর্বতের উপরে 
স্ন্ে-ন্‌পতিগণের ছুর্ণ বিরাজমান । : এই দুর্গটা অতিশয় নুদৃঢ। 
এখন এখানে ইংরেজ-সৈন্তের! বাস করে। আর এখানকার চিপ- 
কোর্ট ও অন্তান্ত রাজ-কার্ধ্যালয় নাঁগনদীর তীরে অবস্থিত । নাগপুর, 
নগরের চতুর্দিকেই দূরে দুরে পর্বতমালা বিদ্বমান। পার্বাত্য- 
* “ভূমিতে অবস্থিতিপ্রযুক্ত: এই নগরটা সমতল নহে। কোন স্থান 
উন্নত, ও কোন স্থান নিয়। গ্ই নগরে ইষ্টকালয় ও পাষাণনির্িত 
সৌধ অপেক্ষা! খোলার ঘরই অধিক, কিন্ত ির্শাপ-পরিপাটাতে 
খোঁলার বাড়ীগুলিও বেশ সুন্দর দেখায়। নগরের নৈধত কোণে 
একটা সুবৃহৎ দিক! আছে। সময়ে সময়ে বায়ুবেগে উত্তাল- 
তরঙ্গমীলা উথিত হওযাউা সাগরের ন্যায় আকার ধারণ করে। 
তীরে অনেকশুলি শির-মনির ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত অনেক সাধু 








: ঈ পমেঘদুত? গাও করুন। 
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সঙলযাসী ইহার তটদেশে অগ্ি প্রজজলিত করিয়া বসিয়া আছেন, 
এবং মহাদেবের নামে গ্জিকাঁ সেবন করিয়া সাধুতার পরাকান্ঠী 
প্ার্পন করিতেছেন । নগরের অধিকাংশ গৃইস্থই এই জলাশয়ে 
জলে সানাদি সম্পর করেন। পুর্বাহ্ন ও অপরাহে হান্তযুখী 
পুরসুন্দদীগণের পরম্পর বিজরপালাগে ঙ্গানবাটগুলি যি 
হুইককা উঠে।. টা 
রঃ ১৮৯ পাবে চল বৈশাখে নূতন প্টাউনহল এ 
উপলক্ষে একটা মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূর্বোক্ত ডাক্তার- 
বাবুর সহিত সভান্গ গিয়া' দেখিলাম উক্ত সমিতিতে টিফ কমি- 
মনার ও বছুসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হই্াছে। 
উহাতে এতদূর জনতা! হইয়াছিল যে, বছুলোকের যন্ধসত্ধে ও সভার 
ক্কাধ্য আশানুরূপ শাস্তিতে সম্পরন হইতে পারিল না । আবশেষে 
লোকের ভিড়ে কাষ্ঠাসন গুলি চূর্ণ হিচূর্ণ হইয়া গেল। সভা হইতে 
প্রত্যাগদন-কালে স্থানীয় হিল্সগৃ-কলেজের সংস্কতাধ্যাপক পণ্ডিত 
মদাশিব'জররাম এম্‌, এ* মহোদয়ের সহিত তাইীর বাটাতে 
পরিচয় হুইল। উক্ত গণিতের, পুর্বপুরু্ষগণ মহারাষইী দেশ হইজে, 
আসিয়া নাগপুরে বাঁদ করেন। . পশ্ডিত সগাশিব-জয়রাম একজন 
কতবিত্ত পরোপকারী ও উননতম্বভাক বাক্তি।, প্রায় ছুই ঘন্টাকাল 
সংস্কতভাষায় তাহার সহিত গ্রত্ত্ব ও সংস্কভ-সাহিতা- সংক্রান্ত 
কখোপক্ধন হয়: উক্ পণ্ডিতবরের সহিত টিনার বিয়া হারি 
পরম পরিতো লাভ করিয়াছিলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় পণ্ডিত সদাশিব-জয়রামের বাটাতে 
স্থানীয় মরিস্‌-কলেজের অধাক্ষ প্রীবুক্ক কেশবগোঁপাল তামন্‌- 
কার এম এ, মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। পণ্ডিত কেপব- 
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গোপালও সস্কৃত-তাষায় বিবিধ শিষ্টভাপূর্ণ আলাপে আমাকে 
আপ্যায়িত করিলেন। পঞ্ডিত সদাশিবজগরাম ভোগ্নে-বংশীয় 
রীজকুমারগগের গৃহশিক্ষক । তাঁহার সহিত রাজতবন পনরগন 
করিবার জন্ত গমন করিগলাম। . তোষ্ে-নৃপতিগণের প্রাসাদ 
কফবরণ-পাযাণ-নির্থিত এবং উহা নানাবিধ কারুকার্য মণ্তিত। 
রাজবাটীর অনেকগুলি প্রকোন্ঠ কিন্ত গৃহগুলি অপেক্ষান্কত, সুর 
রতন এবং গবাক্ষগুলি ছিবিশিষ্ট। এখন জার পূর্বের স্কায় এই 
রাজতবনের ঘন্ব ও সমাদর নাই, সুতরাং সৌনাধ্যের অনেকটা 
অভাব ঘটিয়াছে।-_“কু্ধ্যাপায়ে ন খুল কমলং পুষযতি শ্বীমতিথ্যাম্‌*। 
ভোষ্নেবংণের এখন ছুইটী রাজকুমার বিদ্ভমান। তন্মধ্যে জোঃ্ঠ 
রাজকুমার গরীষ্ম-যাপনের নিষিত্ত নীলগ্িরিতে গমন করিয়াছেন। 
কমি কুমার লক্ষপরাও ভোরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহার বস 
পোনর ফোল বৎসরের জধিক লছে। ইনি জুশীল ও বিনদী। 
: মাগগুরে বাঙালী, মহারাহীর এবং বিহারী লোকই অধিকাংশ 
রাজকর্মচারী। ধর্শাসন্তদায়ের মধো হিন্ু। বৌদ্ধ, জৈন: পারসী, 
শিখ, কবীরপন্থী, সংনামী, দিহদী, ধৃষ্টান, মুদলমান-গ্রতৃতি সমূদয়ই 
বিষ্ঞমান। এ প্রদেশের প্রন্কত অধিবামীদের মধ ব্রাহ্মণ ও রাজ- 
গুতের সংখা ভুত অধিক নহে। অধিকাংশই মরাঠা, কুড় মী, 
গো, তিলি, মালী, নাপিত, হুত্রধার, মহার, কোটা, মেরা, 
গবরী, ধিদার, বড়ই) বলিয়া, গদারিয়া! ও গরুই জাতীয়লোক। 
.কিন্ত পূর্বোক্ত জাতিসমূহের মধো কুড়্জী ও গোগু-জাতির সংখাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক। - ইতিহাসের সহিত ইহাদের বিলক্ষণ -সবন্ধ 
আছে বলিয়। নি্ধে এই ছুই জাতির আচার বাবহারও সংক্ষিত 
বিধ্রণ লিখিত হইল। 


নাগপুরের বৃত্ান্ত 1 "৭ 
-  সুড়তী জাতি। কুড়ী জানি: প্রধানত). ুষিকার্মদোপজীবী ।. 
বর্ণাশ্রম-ঘর্শের প্রতিষ্ঠাতা মর্টি মনু এই জাতিয় রুখা। উল্লেখ. করেন 
নাই? কিন্ত ইহার! এখন খু্ক্জাতির অন্তর্গত । ইহাদের সংখ্যা :ও 
ক্ষমতা অন্প নহে। এদশ ব্যতীত ও উত্তরপচ্চিম গ্রাদেশ, ব্ছার, 
ছোটনাগপুর-ও উ়িষ্যায় বিস্তর কু ্ীজাতির বাস। বিহারগ্রদেশে 
ৈথিবাত্ান্ষণ ও শাকদীপী ত্রা্ণের! ইহাদের পৌরহিত্য করেন। 
কিন্ত নাগগুকধ কুদসী ররাস্মণ হ্বত্জ। উড়ীষ্যার কুড়ীর! কুকুট 
ও ষুধিকের মাংস. ভোজন ও সন্ধপাঁন করে বলিয়! বিবার ও নাগ- 
পুরের কুড়ীর! তাহাদিগের সহি ”রোটব্যভার” ও *বেটীব্যভীর” 
করে ন!। কুড়'মীজাতির মধ্যে বিরাহল ও বিদ্যা বিাহ নিত 
আছে! 
মহারাষ্ট্র খরা" রতি গরদেশে ুভৃীজাতি কুপ্বীনাষে 
খ্যাত। কুণ্রীর! তাহাদের উৎপত্তি.বিষয়ে নিয়লিখিত ,আখ্মায়ি- 
কার উল্লেখ করিয়া থাকে )--একছিন হুরপার্কাতী বনে বেড়াইতে 
বেড়াইতে এবস্থানে উপস্থিত হন। মহাদেঘ পার্কতীকে কোন্‌ 
নির্দিষ্ট স্থানে কিছু কাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া তপস্য৷ করিতে যান। 
পার্বতী, সমযন'্যাপনের অন্ত মাটার পুতুল (ভ্ত্ী-পুরুষ ) 'গড়িয়! 
তাহার দিত খেল! করেন। বার বতমর পরে মহাদেব পুনরায় 
সেই স্থানে ফিরিয়া, আইসেন। তাহার পর পার্কতীর অনুরোধে 
মহাদের সেই+মাটার পুতুলের ভীবনঘান করেন।- তাহা হইতে 
স্থরিপাল কুণ্বীবঘাততির উৎপদ্ধি হুইয়াছে। প্রতি দৃশ বার বৃৎসর 
জ্বর বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গরমন করিলে কুণ্বীদিগের বিবাঁহকাল 
উচিত হয়) এই সময় গি়পোধ্য হইতে বয়যথা পর্ন খড় কা! 
খাঁকে সকলেরই এক্‌ একটা ররের সূহিত বিবাহ হয়। কারণ 
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এ লময়ে বিরান! দিতে পারিলে আবার লিংহরাশিতে বৃহস্পতির 
সমাগম প্রতীক্ষ। করিয়া থাকিতে হইবে। উপযুক্ত বর. না পাওয়া 
গেলে ফুলের সহিত বিধাহ হয়। বিবাহের পরদিন নেই ছুঁলকৃপে 
নিঙ্গেগ করে। ইহাতে বরের মৃত্যু ও কষ্ঠা বিধবা হয়। পরে 
সুযোগমত বন্তার “নাজ” বা! পুনর্ধিবাহ দেওয়া হয়। পুনর্ধি- 
বাছেও আতৃঘর কম হয় না। বরের ধৃতির অঞ্চল ও কন্তার শাড়ীর 
অঞ্চলে গীঠ দেয়া হয়। এইস গরসথিব্ধ দষ্পতী ঘোড়ার উড়িয়া 
জনতার মধ্য দিয়া গীত বাদ্র. সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। 
পুরোহিত গণপতির গৃজ! করিয়া বিবাহ-কাঁধ্য সম্পন্ন করেন। 
র্কৃত বিধবার 'বিধাহে কিছুমাত্র আড়ঘর নাই। কুপ্বীদিগের 
মধ্যে, কৌনীন্ঘ-প্রথা আছে। লোকে অর্থ দিয়া কুলীন-পাত্রে 
কনতাদান করিয়া থাঁকে। কুলাভীমানী নির্ধন' কুণ্বীদিগের মধো 
পূর্বে কন্সাহতা-প্রথা গ্রচলিত ছিল। কন্ঠা জন্মিলেই তাহার! ' 
পর্ণ পারে ফেলিয়া দিয়া কণ্াদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। 
বিশেষত: অন্তে শালা! বলিবে ইহা কুলীন কুণ্বী-কন্তার ভ্রাতার 
পক্ষে একান্ত অপহনীয় ছিল। এখন রাজশাসনে কন্তাবধ উঠিয়া 
গিয়াছে। কুণ্বীদিগের স্ত্ীপুরুষ উভয়েই পরম্পর সন্মতিক্রমে 
বিবাহভঙ্গ করিতে পারে। .কুপ্ীরা অত্যান্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ! 
গোঁয়ালিযরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিত্ধ মহারাষ্ট্রীর 
রণজী-সিদ্ধিয কুগ্বীজাতি-স্ৃত ছিলেন। তিনি বারাজী-পেশওয়ার 
অধীনে একটা অতি নিকর্ম হইতে ধান মেনানায়কের পদ 
প্রাপ্ত হন। মৃহার কিছুকাল পূর্বে তিনি গোয়ালিয়ার্-রাজোর 
অধিকারী হইয়াছিলেন। হার গর হার দিতীর পুত দাধোনী- 
দিদি নিংহানন প্রাপ্ত হন। কি রাজনীতি, কি যুসধবিস্তা, উতর 


নাগপুযের বৃতান্ত। ৯৯ 
বিষয়েই ভিনি অস্ধিতীয় ছিলেন) ১৭৬১ খুষ্টাবে মাধোলী সিদ্ধিয! 
পানিপথের যুদ্ধে বীরদের পরাক্াষ্ঠ। প্বর্শদ নিদ্বাছিলেন। তিনি 
নাঙে - মার্জ পেশবার. অধীন: ছিলেন, কিন্তু ঘকল বিষয়েই সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে রাজ্য শাঁস. করিতেন ।: এক সময় দিল্লীর সম্রাট 
তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন এবং রাজপুত সেনানায়কগণ তাহাদের 
প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া ও তাহারা! সন্ুখে দঁড়াইতে পারেন 
৮, 
রাজ্য শা্িত হইতেছে । 

গোড়জাতি। গোঁড়জাতিকে কেহ গো, কেহ ব! গওানে 
অভিহিত করেন। ইহারা হিন্জাতির অন্তর্গত কিন্তু মহর্ষি মনু অথবা! 
অন্তান্ শাস্তরকারগণ- এই জাতির উল্লেখ করেন নাই। কোন কোন 
প্রত্বতত্ববিৎ বলেন "তেলেগুভাষার কোও শব্ধ হইতে গোঁওনামের 
উৎপত্তি হইয়াছে । কোও শবের অর্থ পর্বত । অতএব পার্বতা- 
জাতি বলিয়া ইহারা গোও নামে আখ্যাত হুইয়! থাকে*। অন্তরা 
বলেন )-_-গোঁড় দেশের আদিমনিবাঁসী বলিয়। ইহার! গৌড় 'নাষে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাহ! হউক গোগুদের প্রকৃত বাসস্থান গোগুবন 
বা গোত্ডোয়ান!। ইহাদের মধ্যে ্বনেকগুলি শ্রেনী বা থাক আছে 
কিন্তু রাজগোও্ড বা রাজগোঁড়েরাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এ প্রদেশে 
রাজগোঁড়-জাতীয় অনেকগুলি রাজ! আছেন! এক শ্রেণীর 
্রাঙ্গণ এই রাজগোৌঁড় জাতির পৌরহিত্য করেন। রাজগোড়েরা 
হিনুর ভার বৈধকার্থের অনুষ্ঠান "ও ক্ষত্রিয-বীতির অন্থকরণ করিয়া 
থাকেন। অনেক দরিজ্র রাজপুত ইহাদিগকে কনাদান করিয়া 
থাকে । অন্ত শ্রেণীর কতকগুলি গৌড় কৃষিকাধ্যের ছায়া! জীবিকা 
নির্বাহ করে। অপর শ্রেণী সৃগয়াীবী। আর এক শ্রেণী. 
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গবাদির আহার তৃপাঁদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। কোন কোন 
শ্রেণী সময়ে সময়ে চৌধ্ধ্য ও স্থযবৃত্ি স্বায়া জীবিকা সংগ্রহ করে। 
ফেহ বা ক্রিরাকর্শে বাস্ত বাজায়। কেহ পশুপালন কয়ে। কেহ বা 
পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায়, ইহাদের কন্ঠার! নর্তকীর কার্য 
করে। মাদিয়াল গৌড়ের! সর্বাপেক্ষা! অসভ্য, তাহার! কুঠারহন্তে 
বনে ধনে প্রমণ করিয়৷ বেড়ায় ও ইহারা উলঙ্গাবস্থায় থাকে । 
লোকেরা পর্যন্ত বন্ত্ গরিতে জানে না, কতকগুলি: ৃক্ষপ্ 
সংগ্রহ করিয়! কোমরের সম্মুখে ও পশ্চাডভাগে কুলাইক! রাথেখ 
ইহারা অপরিচিত লোক দেখিলেই পলায়ন করে। বান্তারের 
রাজাকে ইহার! নানাপ্রকার কর দিয়। থাকে । ক্ষর ক্সাদায়ের সময় 
তহশীলদার গ্রামের বাহিরে টাক বাজাইয়া লুকায়। পরে উহার! 
সেই চিহ্নিত স্থানে আদিয়। নিজ ইচ্ছামত পর্তচর্ম, কষ প্রতৃতি 
নানাবিধ কর রাখিয়া যার়। ইহারা যুড়াছেবের পুজা করে ও তাহার 
উদ্দেশে পুরুর উৎসর্গ করে। : ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে) 
,ঘন্টানাম, চপ্পারায়, নৈকারাম, পোউিঙগ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা এবং 
দণ্ডের নামে এক ভগিনী আঁছেন। তীঁহারাই. ত্রীবের রোগ 
ও সুদুর কারগ। লাগপুররামী গড়ের & সকল দেবতাকে 
অত্যন্ত ভন্ব ও ভক্তি করে। পূর্বোক্ত দেবতা! র্যতীত, ও ইহার! 
আরও কন্তকগুলি দেরঠাকে পুজা. করে। পূর্বেই বিখিয়াছি 
রাজগৌড়দের আচার প্রা রাজপুতের যত। অন্তান্ত গৌড়দের 
কয়েকশ্রেণীতে বিধবাবিবাহ প্রশ্ন প্রচলিত আছে.। কিন্তু রাজ্গগৌড়-. 
দের মধ্যে দাট। দ্িবাহকে ট্হারা প্লম্দ্িনা”” বললে। রিবাছের . 
বিধবার! নিজ দের ৰা অন পুরুঘূকে বিধাহ করিতে পারে। . 


মাগপুরের বৃত্ান্ত। ধ১ 


ইহার! মৃতদেহের অগ্নির দ্বার! সকার বরে) কেবল স্ত্রীলোকের 
ধেহ পু'তিয়া রাখে। 

পূর্বকালে গোুবনের অন্তর্গত গড় ও মণ্ডল নামে গোঁড়রাজ- 
গণের প্রতিটি হুইটী অতি সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। অগ্থাপি এ দুই 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্তমান আছে। এ ছুই স্থানের গৌঁড- 
রাজের! আপনার্দিগকে গৌড়ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত করিঙেন। 
মাধবের রাঁজগুতগণের সহিত এই গোড়রাজগণের ,সময়ে 
সময়ে যুদ্ধধিগ্রহ চলিত। হাঁমিরগুর জেলার মহোবানগকে 
চনেল-রায়গুত-বংশীয়দিগের এক রাজধানী ছিল। মহোবায় 
রাজার ছুর্গাবতী নামে এক কন্ত! ছিযেন। গড়-রাজ্যের গোঁড়রাজ 
দূলপংশা ছূর্গাবততীর রূপগুণের সংবাদে তীহাকে বিবাহ করিবার 
প্রস্তাব করেন। রাজপুতের! রাঁজগোঁড়দিগের শৌধধ্য বীর্য দেখিয়া, 
গৌড়রাজপুত বলিত কিন্তু আপনাদিগের অপেক্ষা হীন মনে 
করিত, সুতরাং মহোবারাজ হীনবংশীয়কে কন্তাদানে সম্মত" হন. 
নাই। দলপৎশা উহাতে ক্ষান্ত না, হইয়া নিজের সৈতত সামন্ত সহ 
মছোঁবারাঁজকে আক্রমণ কয়েন এবং তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 
হ্গাবতীকে প্থীরপে গ্রহণ করেন । বিবাহেয় এক বংসর পরে একটা 
গুত্র হয় এবং পুতে যখন বঙ্ঃক্রম তিন বৎসর তখম রাণী ছর্গা 
মতীকে রাজাভার ও পুত্রের মন্ষাভার অপ করিয়া রাজ! পরলোক 
গমন করেন। দিল্নীর সঙ্জাট, আকবরের মাণিকগুরস্থ প্রোতিনিধি 
সারসফর্খ গড়-াজা আক্লহণ করিলে বা দুর্গাব্তী অলৌকিক - 
বীর দশ করিস. । ও যুদ্ধে নী হর্গারতী ও তাহার পুন 
বীযনায়ারপের প্রাণবিয়ৌগ হটে। বীয়নারায়ণের পু হারেখর 
ঝজা ছদ। তিনি রামসগরে মভিযহল নামে একী হুন্ধর প্রাসাধ 
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নির্মাণ করিগাছিলেন তীহার পরী রাণী সুন্দরী এক বিষু- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহাকে গঞ্চরত্ব-মন্দির বলে। কুণ্বীজাতি 
ও রাজগোঁড় জাতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচন! করিলে নিশ্নব গ্রতীতি 
হয় শিক্ষা ও সগুত্তির অন্ুশীলনই মানবের অত্যুদয়ের কারণ। 
তাহা ন| হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্থের প্রবর্তয়িতা মহর্ষি মনুর সময়ে 
যাহাদের অস্তিত্ব গর্যস্ত ছিল না, অথবা থাকিলেও অন্ততঃ যাহারা 
তাহার, রচিত শানে স্থান গাইবার যৌগ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। 
তাহারা আপন, আপন অধ্যবদায-প্রভাবে ক্ষত্রিয় জাতির শীর্ষস্থানীয় 
হইয়াছিল, ইহ! কি উক্ত উভয় জাতির অর গৌরবের কথা 1. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
_ আরণ/-রেলপথ। 
তিন দিন অবস্থানের পর, ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্ন টার দম 
পুনরায় যাত্রা করিলাম। ্টেসনে গিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে 
হইল। নাগপুর গ্রেসনটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এখানে অনেকগুলি 
কার্যালয় ও জুনদর বালো!্কাছে। এখান হইতে পজি,-আই/_. 
পি"-_রেলপথ আর্ত হইাছে। সনে বছদেশীয় যাত্রীর সমাগম 
হইয়া থাকে। গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে সন্ঃ-পরিচিত 
কতিপয় যাত্ীয় সহিত গাড়ীতে উঠিঝাঁম। প্রায় ৭। টার ঈময় 
টে ছাড়ন। বসাক আরোহী বে বর হব পবটমাণা 
হম দ্‌ বে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল। রজনী জদ্বকারমী, 
অলপ অর আলোকে রেলপথের উভয় পার্থ নিবিড় অরণ্য 


আরণ্য রেলপথ । ২১ 


পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল: আমরা এখন যে-প্থ দিয়া 
যাইতেছি, ইং সেই প্রাচীন বির্থ নগদ । ইহার বর্তমান নাম 
বেরার্‌। 

এই গরদেশের রাজ-হুহিতা দমযীর সহিত নিষধেশ্বর নল- 
রাজের বিবাহ্‌ হইয়াছিল। যে সময়ে রাজ! নল 'কলিব চক্রান্তে 
স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের সহিত পাশক্রীড়ায় পরাজিত হুইয়! বনে গমন 
করেন, তখন ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার বুদ্ধিত্রংশ হয়। "তিনি 
এই সকল কানন প্রদেশে বিচরণ কালে দময়স্তীকে ক্লাস্ত এবং 
একাস্ত অবসন্ন দেখিয়া পিত্রালয় বিদর্ভ রাজধানীতে গমনের 
ক্ন্য অনুরোধ করেন। নল বলিয়াছিষ্টন- "এই সমুদয় পথ 
অবস্তীপ্রদেশ ও খক্ষবান্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া! দক্ষিণাঁপথ অভি- 
মুখে যাইতেছে । এই বিদর্ভ জনপদের পথণ ও পথ কোশল* 
প্রদেশে যাইতেছে । ইহার পর. দক্ষিণদিকে দক্ষিণীপথ*। 
বস্তুতঃ এই স্থানের পশ্চিমে অবস্তীদেশ ও খক্ষবান্‌ পর্বত বিগ্বমান, 
দক্ষিণে বিদর্ভ জনপদ ও পূর্বদিকে «কোশলরাজ্য। এই সমুদয়ের 
পরই দক্ষিণীপথ। অতএব মহাভারতের বর্ণনার সহিত বর্তমান 
দেশ ও পর্বত সংস্থানের আশ্চধ্য ধক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোন কোন প্রত্বতত্ববিৎ লিখিয়াছেন 7 গোয়ালিয়র. রাজের 
অন্তর্গত “নাড়ওয়ার” 1 নামক স্থানেই নিষধেশ্বর নলের প্রাচীন 


* এতে গচ্ছন্তি বহবো পশ্থানো দক্ষিণাপথম্‌।. 
মবস্ীমৃক্ষবন্ত্চ সমতিক্রম্য পর্বতম্‌ ॥ 
এষ পন্থা বিদর্ভানামসৌ গচ্ছতি কোশলান্‌। 
অঙ্কঃ পরঞ্চ দেশোহ্য়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথ:॥ 
( মহাভার -বনপর্বব )। 
কোন কোন প্রন্ততত্ববিদের 'মতে বর্তমান কুমাূন প্রদেশেই নি 
উঠ কিন্তু নানা.কারণে উহা! সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 
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্লীজধানী :ছিল। এ মতটা-মিতাস্ত অসমীচীন নহে। কারণ 
মাড়ওয়ার নিষধ-প্রদেশের রাজধানী হইলে, উহার অব্যবহিত পর- 
বর্তী বিদর্ড-দেশের অধীশ্বরের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হওয়াই 
অধিক সঙ্গত বোধ হয়। আর. মহাভারত-কাঁর নলদময়ন্তীর 
অরণ্যবাম কালে ধে সকল রাজ্যের ও রাজধানীর নাম করিয়াছেন, 
ওঁ সমস্তই প্রায় মধ্য ভারতবর্ধের অন্তর্গত । দমযস্তী, পতিকর্তৃক 
বিষুক্ত হইঘ্। কিয্ংকাল সৌরিষ্কীবেশে চেদদিরাজ্যের রাজধানীতে 
ছিলেন। পুরাকাপে মধ্যতারত্ের অন্তর্গত নর্দদাতীরে চেদি- 
মামক একশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বাস করিত, তাহাদেরই নামানুসারে এ 
দেশ “চেদি-দেশ” নামে অভিহিত হয়। চেদিদেশের রাজ! সুবান্থর 
রাজধানী মাহিত্বতী পুরীতে ছিল। উহা বর্তমান জব্বলপুরের 
“দ্মনতিদুরে অবস্থিত। উক্ত চেদি-দেশের অধীশ্বর সবার মাঁতাই 
দময়স্্রীর মাতৃঘসা ছিলেন। পূর্ববকালে বিদর্ভ-প্রদেশ বিদ্যাচর্চার 
. জন্য সবিশেষ খ্যাত ছিল। এখন ইহা একপ্রকার অরণাময়। 
এম্নপ অরণ্যবহুল প্রদেশ ভতি অল্পই দেখা যায়। কিয়দ,র 
গিয়াই একটা ছ্টেসন পাওয়া! গেল। প্র ্টেদনের অনতিদুরে 
চন্্রপুর নামক একটা সমৃদ্ধ পদ্ীগ্রাম বিদ্যমান আছে। নাগপুরস্থ 
গ্রকজন পপ্ডিত* বলিয়াছিলেন ;_ এ চন্ত্রপুরের নিকট একটা 
নগরের নষ্টাবশেষ, কৃতকগুলি মৃত্তিকান্তপ দেখিতে পাওয়া 
যায়, উহাই সেই গ্রাচীন ও প্রমিদ্ধ পন্নপুর নগরের শেষ 
চিহ্ন। 

মহাকবি ভবভূতি। মহাকবি ভবভৃতির নাম অনেকেই 





পঙিত কেশব-গৌপাল তামনকর এমূ, এ। 
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জানেন। তিনি খৃষ্টায় অষ্টম শতাবীর* শেষভাগে অর্থাৎ বর্তমান 
সময় হইতে কিঞ্চিদধিক একাদশ শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া 
বীর ও করুণরষের প্রবাহে ভারতবর্ধ প্লাবিত করিয়াছিলেন । এই 
পদ্মপুরই সেই মহাকবির জগ্মতূমি । এই কবি বীরচরিত, উত্তরচরিত 
ও মালতীমাধব নামে তিনখানি নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি 
বীরচরিত ও মান্রতীমাধবের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয় প্রকটিত করিয়! 
গিয়াছেন। . কৰি হুত্রধারের মুখে বলিয়াছেন__“দক্ষিপাপথের 
অন্তত বিদর্ভদেশে পদ্পপুর নগর অবস্থিত। এ নগরে য্ুর্কেের 
তৈত্তিরীর্-শাখাধ্যারী কাশ্ঠপগোত্রসস্ভুত সোমযজ্তের অনুষ্টাতা 
্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তাহাদের বংশে মহাকবি গোপাল- 
ভট্টরের জন্ম হয়। তীহার পুত্র নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ের পুত্র ভবন্ভূতি। 
ভবতৃতি প্রীকণ্ঠ উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন । তাহার মাতার নবম 

তুকর্ী। তিনি যে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার 
নাম ভগবান্‌ জ্ঞাননিধি। জ্ঞাননিগ্নি একজন পরমহংস ছিলেন 11 
গাড়ীতে বসিয়৷ সঙ্গীদের সহিত মুহাকবি ভবতৃতির বিষয়ে অনেক 
আলোচনা কর! গেল। অনন্তর সমস্ত নিশা সেই আরণ্যপ্রদেশ 

* প্রত্বতত্ববিদ্গণ বিবিধ গবেষণা স্বার। স্থির করিয়াছেন, তবতৃতি থৃষী় 
৮ম শতাব্দীর শেষভাগে জন গ্রহণ করেন। 

1 অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পল্সপুরম্‌ নামনগয়স্। তত্র কেচিত্ৈত্তিরীয়িণঃ 
কাণ্যগাশ্চরণপুরবঃ পংকিপাবনাঃ পঞাগ্রয়ে। হৃতব্রতাঃ সোমপীখিন; উডচম্থর1 
বহ্মবাদিনঃ প্রতিবসত্তি। তদামুষারণস্ত তত্রভবতে। বাঁজপেয়যাজিনে 
মহাকবে; গঞ্চমঃ নবগৃহীতনান্্ে। ভউগোপালস্ত পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তে নালকঠন্ত 
আব্মসন্তব: ঞকষ্ঠপদলাঞ্ছনে! ভবতৃতির্দাম জাতুকণী-পুত্ঃ কবিসিেরসন্দা- 
| কমিত্যব্রতবস্তে। বিদবাংকুর্বন্ত। | 

শ্রেষ্ট; পরমহংসানাং মহযাঁণামিবা্িরা;। 
হথার্থনাম! ভগবান্‌ যন্ত জ্ঞাননিধিগু রঃ 


(বীরচরিতম্‌) 
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দিয় গমন করিতে করিতে প্রত্যুষে ভেশোয়াল-নামক £্মমে. 
পৌছিলাম। 
ভৌশোয়াল। ভেশোয়াল একটা: জংদন। এখান হতে 
একটা রেলপথ নামিক হইয়! বন্ধে গিয়াছে । অপর রেঙলগপথটী 
খাণ্ডোয়ায় গিয়। মিলিত হুইস্থাছে। আমরা. আপাততঃ খাণ্ডোা 
যাইব, সুতরাং এখানে অবতরণ করিলাম। অবশিষ্ট আরোহী লইয়া 
&ঁ টেন্টা বন্ধে অভিমুখে ছুটল। তৌশোয়াণ ষ্টেদনটা একটা 
বালুকাময় প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। এখানে বনু যাত্রী অধতরণ 
করিল। ট্রেসনে কয়েকটা জলের কল আছে । অধিকাংশ লোক 
্ সকল বলে গিয় স্লানার্দি করিতে লাগিপ। আমরা কতিপয় 
আরোহী হন্তুখ প্রক্ষালনানি মন্পন্ন করিয়া স্ানার্থ অন্সতিদূরস্থ 
একটা পুষ্করিণীতে গমন করিলাম। . উহার জল অতিশয় নির্ধল ও 
আম্তরুরাজিতে তরী পুষ্করিণীর তীরংদশ ছায়াময় ও মুলীতল। 
। এখানেও হই তিনটা মিষ্টান্ন এবু ফলের দোকান আছে। আমরা এ 
জলাগযে স্নান আই্বিক সমাপ্ত করিয়া কিঞিৎ জলযোগ করিলাম; 
যতই.বেল! অধিক হইতে লাগিল, ততই ট্রেসনের আতগসন্তপ্ত 
আরোহিগণ ক্রমে ভ্রমে আসিয়!.এই জলাশয়-ীরস্থ আমবণ আশ্রয় 
করিতে লাগিল। এই সুদরব্যপী প্রান্তর-মধ্যে এই রমণীয় জ্াশয়ট 
পাস্থগণের পক্ষে যে.কি উপকারী, উহ! বলিয়! শেষ করা যায় না: 
দশটার সময় পুনরায় টেন্‌ পাওয়! যাইবে, সুত্তরাং উহার কিঞ্চিং 
পূর্বেই আমরা প্টেপনে গেলাম। এ সময় স্টেপনটা যেন একটা 
রদ্নী (8:14151000 বলিয়া বৌধ হইল নানাবিধ অপূর্ব 
অস্কার ও রগ্সিতবস্ে সুসজ্জিত! মাড়োয়ারী-মহিলারা অবশুষ্টিত- 
বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । কোন স্থানে মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু 
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রোকুস্ভমান। কোথায়ও ফল ও লাড্ড়বিক্রেতা ফেরী ওয়ালাদের 
চীৎকারধবনি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে । কয়েকটা বৃক্ষের 
শাখায় আরোহিলীদের পাত ও লোহিত বন্ত্সকল কোন উৎসব- 
গুহের ধ্বজের স্ঠায় উড়িতেছে। এক ছায়াবিরল বৃক্ষের সূলে 
কতিপয় দাক্ষিণাত্য-বিদযার্থী স্ারখান্তরের তর্কে ব্যাপূত। তীহারা 
বৌদ্রতাপে গলদ্ঘর্্মফলেবর হইয়াছেন, তথাপি চৈতন্য নাই 
এমন সময় সহসা! টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সকলেই তখন 
সুপ্তোখিতের ন্যায় হঠাঁৎ উঠিয়া! কড়াইল এবং আপন আপন 
সঙ্গীকে ডাকিয়া টিকিট-ঘরের সন্দুখে গিয়া ভিড় করিতে লাগিল । 
আমাদের. টিফিট ছিল, সুতরাং টেনে আলিবামাত্র আরোহণ 
করিলাম । এ 

খাণ্ডব বন। ভেশাশোয়াল হইতে 'খাণ্ডোয়! পর্যন্ত এই জুদূর- 
ব্যাপী ভূভাগ পূর্বকালে খাগুব বন নামে পরিচিত ছিল। এই 
স্থান্টী অতি-পুরাতন | ফজুর্বেদীয় তৈত্তিরিয় আরণ্যকে খাওব বনের 
উল্লেখ দষ্ট হয়। মহাভারতে লিিত আছে )_ পুরীকালে ভারতবর্ষে 
শ্বেতকি নামে এক দাত! ও যাগশীল রাজা ছিলেন। তিমি প্রত্যহই 
যজ্ঞ করিতেন । তীহাঁর হজ্ঞে নিযুক্ত খত্বিক্গণ যজ্ধুমে অন্ধপ্রায় হইয়। 
সেই নিত্যযজ্ঞকারী রাক্জাকে ত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 
রাজাহ়ি যজ্ঞে অত্যন্ত আস্থা । তিনি হজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত থাকিতে 
পারিতেন না, সুতরাং অপর খত্বিক্‌ ডাকিয়া শতবর্ধব্যাপী ফজ্ঞ 
আরষ্ট করিলেন। কিন্তু সেই খত্বিকেরাও তাহার যজ্ঞ সঙ্ধাপ্ত করিতে 
সক্ষম হুইলেন ন!। রাজা পুনরায় পূর্ব খ্বিক্গণের শরণাপর 
হইলেন এ্রবং অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু কাহার সম্মত হইলেন 
না, বলিলেন “আপনি মহাদেবকে প্রসন্ন বরুন, তিনি আপনার 
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যজ্জের খন্বিকৃ হইবেন”। রাজ! কৈলাস পর্বতে গিয়া বহুকাল 
মহাদেবের 'উদদেস্তে তপস্তা করিলেন। মহাদেব প্রসর হইয়া 
সমীপন্থ হইলে রাজা সাহার নিকট আপন প্রীর্ঘনা জানাইলেন। 
মহাদেব বর্সিলেন *আমি স্বয়ং তোমার যাজন করিতে পারিব না, 
আমার অংশসম্ভূত ভূর্বাস! মুনি তোমার যজ্ঞের গন্বিক্‌ হইবেন” । 
রাজা যজ্জের আয়োজন করিম! পুনরায় মহাদেবের নিকট গেলে 
মহাদেবশ্ঘর্ববাসাকে ডাকিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। 
ছুর্বাস! -পুর্ধবনিযুক্ত ধার্বিক্গণের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা- 
গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে দীর্ঘকাল প্রত্যহ হব্য 
ভোজন করিল! অগ্নির উদরপীড়। উপস্থিত হইল।- তাঁহার আর 
পূর্বের ন্যায় তেজঃ রহিল না। তিনি বিপদে পড়িয়া ব্রন্মার নিকট 
গমন করিলেন। ব্রন্ষা! বলিলেন ; “অগ্নি! তুমি ভীত হইও না, 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই রাজার যজ্ঞে দ্বত ভোজন করায় তোমার 
.অজীর৭ণ হইয়াছে । তুমি যাঁও, পূর্বে দেবরাজের আদেশে দৈত্য- 
দ্রিগের বাসস্থান যে খাগুববন দগ্ধ করিয়াছিলে এখন, সেখানে 
বহুপ্রাণীর বসতি হইয়াছে । পুনরায় সেই স্থান দগ্ধ কর। সেই 
সকল জীবের মেদ ভোজন করিলে তোমার অস্মিমান্য্য বিদুরিত 
হুইবে। 

অনি বিনভা আরিস রিনা নেন ক বডি ও 
করিলে, নেই স্থানে প্রাণিগণের মধ্যে একট! সংক্ষোভ উপস্থিত 
হইল। -সকলেই অঙ্জি নি্ববাপণের অস্ত ব্যতিবান্ত হইল ॥ হস্তিগণ 
শুপস্বারা ও নাগগণ ফণার সাহায্যে জল সংগ্রহ করিয়া অগ্নি 
নির্বাণ করিক্াা দিল, সুতরাং অগ্মি নিরত্ত হইলেন। শেষে তিনি 
অর্জুন ও কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অঞ্জুন ও কৃষ্ণ বুধিষ্ঠিরের 
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আদেশ লইয়া বনে বেড়াইতে আমিয়াছিলেন। সৈই সময় অগ্নি 
্রান্মণবেশ ধারণপূর্ববক গিয়া তাহাদের অতিথি হইলেন। তাহারা 
বলিলেন "আপনার.কি অভিলাষ? যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ 
অন্ন প্রস্তত করা যাঁউক।* অতিথি বলিলেন “আমি অগ্নি, এ 
অন্লে আমার প্রয়োজন নাই। আমি খাগুব বন ভক্ষণ করিব। 
অতএব যাহাতে কেহ বিদ্ধ উপস্থিত করিতে না. পারে, আপনার! 
তাহাই করুন।” অর্জুন অগ্রির প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, তিনি 
বলিলেন “যান, আপনি নিরুদ্ধেগে গিয়া খাব বদ ভক্ষণ করুন। 
্বয়ং বন্ধর ইন্দ্র আগমন ৰরিলেও আমি তাহার অর্হিত 
ংগ্রাম করিব”। তাহার পর অগ্নি খাণ্তব বনে প্রবেশ করিলে 
সেই বন প্রদীপ্ত হুইয়। উঠিল। প্রাণিগণ চীৎকার করিতে 
করিতে দগ্ধ হইতে লাঁগিল। কেহ বন. হইতে বাহির হইতে 
পারিল না, কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির সহায়স্বরূপ অস্ত্রশস্ত্র হুসজ্জিত 
হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ তাহার পর সেই বনের 
প্রাণিগণ দ্রেবরাজের নিকট গ্িয়৷ নিবেদন করিল। দেবরাজ 
কুপিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং অর্জুনের সহিত 
তুমুল সংগ্রাম হইল। দেবরাজ পরাস্ত হইজেন এবং অগ্নি নির্বিদ্ে 
পঞ্চদশ দিন ব্যাপিয়া বিশাল খাগুবধন উদরসাৎ করিলেন। 
কেবল নাগজাতীয় অশ্বমেন, ময়দীনব, ও শার্কের! চারিজন 
ব্যতীত আর সকলেই ভন্মসাৎ হইল *। * 
কালিকাপুক্া্৷ লিখিত আছে ;_-এই বনটা: পুর্বে ইন্জাদি 
দেবগণের বিহবারস্থান ছিল। চন্্বংীয় স্পর্শন নামক কোন 





দ্মহাভারত--আদিপর্ক:” গাঠ করুন । 
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নরপতি দেবরাজের আজ্ঞা লইয়া এই অব্বণা পরিস্বত করেন 
এবং এখানে থাগুবী নামে এক পুরী নির্মাণ করেন। শ্রীপুরী 
নানাগুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াঁছিল। উহার দৈরধ্য চারিশত 
ক্রোশও বিস্তার স্বাদশ শত ক্রোশ ছিল। সুদর্শনের বলবিক্রমে 
অনেক রাজ্যের রাজাকেই তাহার বস্তা স্বীকার করিতে হইয়া- 
ছিল। ইতিপূর্ষে সুদর্শন কাশীরাজ বিজয়ের সহিত বন্ধুতা করিয়া 
তাহাকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করেন। তাহার পর তিনি 
প্রজাদের প্রতি কিছু মন্তায়াচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার 
ফলে প্রজার! তাহার প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া উঠিল। কাশীরাজ বিজয় 
সুযোগ পাইয়া সুদর্শনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । যুদ্ধে সুদর্শনের 
পরাজয় হইল। রাজ! বিজয় খাওবী পুরী লুণ্ঠিত করিলেন। এ সময় 
দেবরাজ ইন্দ্র কাশীত্লাজ বিজয়ের নিকট আসিয়া! জানাইলেন-_এই 
স্থানে পূর্বে একটা বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধরবরগণ মহান্তুখে 
বিচরণ করিতেন। দর্শন তাহাদের সেই ন্ুথে বাধা দিয়! এই 
স্থানে থাগুবীপুরী নির্াণ করিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছ! এই স্থানটী 
পুনরাস্থ উপবনে পরিণত হয়। কাণীরাজ বিজয়. ভাহাতেই সম্মত 
হইলেন এবং দ্েবরাজের আদেশে রীপ্থানে একটা উপবন প্রস্তত 
করিয়া দিলেন*। প্রজ্জাগণ কাশীরাজের অনুমতিক্রমে তাহার রাজ্যে 
গিয়া বাস করিতে লাগিল। খাণ্বী পুরী ধ্বংস করিয়া এই বন 


* দললিতবিস্তর”' নামক জতিপ্রাচীন বৌদ্ধ-সংস্কত-হ্র্থে বৌদ্ধধ্ধ্াবলন্থী 
এক রাজা হুদপনের বৃত্তান্ত আছে। অনেকে অস্থ্মান করেন “উষ্ত -রাজা 
সুদর্শনই খাওবী পুরীর নির্মাতা । তাহার অভযাুদয়ে অসন্তষ্ট হইয়| ঈর্যাবশতঃ 
-বৌন্ধধর্দের বিরোধী রাজা বিজয় এ রী ধংস ৪: খে পরিপনত 
ফরেন”। 
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নির্দিত হয় বলিয়া! ইহ! খাওব বন নামে পরিচিত হইয়াছে*। এই 
সকল প্রাটীন আখ্যায়িকা ও ললিত-বিস্তুরের বৌদ্ধরাজ! সুদর্শনের 
বিবরণ পাঠে, এই. অনুমান হয়। বৈদিককালে এই স্থান ঘোর 
অরণ্যময় ছিল। হৃস্তী ব্যান্ব সর্প প্রস্থুতি জন্তগণের বাসস্থানে পরিণত 
হইয়াছিল। তাহার পর অনাধধ্য ভিল প্রভৃতির অধিকৃত হয়। 
অনাধ্যগণের পর এই স্থান নাগগণের অধিকারে আইসে। 
মহাভারতীয় সময়ে অর্জুনের সাহায্যে এই স্থান দগ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। 
কোন প্রাণীর বাস না থাকায় আবার অরণ্যময় হুইয়াছিল। তৎপর 
সুদর্শন রাজা রাজধানী স্থাপনের মানসে এই স্থান পরিষ্কৃত করিয়া 
খাগুবী পুরী নির্মাণ করেন। তাহার বৌদ্ধ-ধন্মাবলখবনে প্রজারা 
অমন্ষ্ট হইয়! প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যে তাহাকে রাজ্চ্যুত এবং 
তাহার নির্মিত বৌদ্ধবিহারাদি ধ্বংস করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিল। 
এই খাওব বনের বিস্বৃতি দেখিয়! মনে হয়, মহাভারতের বর্ণনার 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য । পঞ্চদশ দিনের নূন দময়ে এই ুঢুরব্যাপী 
মহারণ্য দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অমস্তব/ আমর! পূর্বাহ্ণ দশটা হইতে 
অপরাহ্ব তিনট! পর্যন্ত অবিশ্রাস্ত দ্রুতগামী বাম্পশকটে গমন 
করিয়া এই অরধ্যানীর দক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হইলাম । - রেল- 
পথের উতত়পার্থস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ গুল পরিব্্ড তৃভাগের কোথাও 
পর্বতমালা, কোনম্থানে ক্ষুদ্র শ্রোতশ্িনী, বি্তমান। কোন 
অংশে ব! পার্বত্যনদীনকল শুবক্ষে যেন সেই নিবিড়তর 
শালবনের মধ্যে শয়ান রহিয়াছে । অরণ্য-মধ্যে স্থানে স্থানে অতি 
পুরকালের ছুই চারিটা ক্ষুদ্র মন্দির ও পর্বতগাত্রে পাষাণ-নির্শিত 





* কালিক-পুরাণ” গাঠ করন। 


ত২ দক্ষিণীপথ-ভ্রমণ | 
রাজপথ সকল দেখা যাইতে লাগিল। বস্তুতঃ এই সকল স্থান 


সনর্শন করিয়া মনে নাঁনা ভাব উপস্থিত হইতে লাগিল। এই 
মনুষাসঞ্চার-রহিত নিধিড়তর অরণ্যানী-মধ্যে মন্দির ও রাঁজপথ- 
কল কে নিপ্দীণ করিল অথবা! ইহা সেই পরাজিত নরপতি 
নুদর্শনেয় শাসিত জনপদের শেষ চিন্তু। এই রেল-পথ হুইবার 
বহুশতাবী পূর্বে মানব জাতির অগম্য এই সকল স্থানে যে কোন 
সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, উহ! সহজেই অনুমিত হয়। পুরাণের আখ্যায়িক।- 
নমূহ অতিরজিত কিংবা রূপক দ্বারা প্রচ্ছর হইলেও উহ! হইতে 
অনেক ত্রীতিহাসিক তত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়! যায়। বস্তুতঃ 
আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারি, উহার 
অধিকাংশ্রই পুরাণের সাহায্যে বলিতে হইবে। 


খাত্োয়ানগরী । 

৫ই বৈশাখ অপরাহ্ন তিন টিকার সয় খা্ডোয়া ছ্রেসনে 
অবতরণ করিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, বিএল্‌, মহাশয়ের বাসায় সাদরে গৃহীত 
হইলাম। হরিদাস বাবু একজন কৃতবিস্ত ও ম্বদেশহিতৈষী, ব্যক্তি । 
তিনি & নগরের মিউনিসিপালিটার সভাপতি ও বিবিধ দেশহিতকর, 
কার্ধোর অনুষ্টাভা ৷ আমি তীহার ও তাহার ভ্রাতার যত্বে তিন. 
দিবস থাতোয়ায়-শবস্থান করি। খাতা নিমার জেরার, হেড.- 
কোয্কাটার। পুর্র্ককালে এই প্রদেশ মাহি্বতী নগরীর হৈহ্য়বংশীয়- 
রাজাদের লামনাধীন ছিল। কথিত আছে-স্বাঙ্মণের! দেই রাজাকে 


খাণ্ডোয়ানগরী তত 


পদচাত করিয়া এই প্রদেশে শিবপুজা প্রবস্তিত করেন। ইহাদ্বার৷ 
অনুমিত হয়, হৈহয়-বংশীয়গণ বৌদ্ধধর্মণবলম্বী ছিলেন। তাহার পর 
চোহানবংশীয় হিন্দু রাজপুতগণ আশীরগড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া 
এই দেশ শাসন করেন। তৎপর প্রমরবংশীয় রাজপুতগণ আশীর- 
গড় অধিকার করিয়! এই প্রদেশের রাজ! হন। কাহারও কাহারও 
মতে মাহিম্মতীনগরীর হৈহয়বংশীয় রাজাদের পরেই আশানামক 
একজন গোৌঁপবংশীর রাজ! এই দেশের অধীশ্বর হন। তিনি ই 
আশীরগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। আশার গড় বলিয়া আশীরগড় 
নাম হয়। যাহা! হউক প্রমরবংশীয় রাজপুতগণ দীর্ঘকাল এই প্রদেশ 
শান করিয়! ছিলেন । নবম খৃষ্টাৰ হইতে দ্বাদশ খৃষ্টাব' পর্য্যন্ত 
চোহানবংশরীয়গণ দক্ষিণনিমারের প্রভূ ছিলেন। উত্তরনিমারে তীল- 
রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার পর দিল্লির সম্রাট, প্রমরবংশীয় ও 
ভীলবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া নিমার্‌ প্রদেশ অধিকার 
করেন। এখনও ন্দর্দাবেষ্টিত মান্ধাত নামক স্থানে এক জীলরাজবংশ 
বাস করেন। তাহারা আপনাদিগঞ্ক মান্ধাতার বংশ কলিয়! পরিচয় 
দেন। এ্রীস্থানে ওস্কারেশ্বর নামক এক শিব আছেন এবং উহা 
একটা তীর্ঘস্থান বলিয়া পরিগগিত। খাণ্ডোয়! সহরটা ও নিতান্ত 
আধুনিক নহে। অকিপ্রা্ীন কালের প্রসিদ্ধ প্ীতিহাঁসিক 
উলেমি ও জ্জাবুরিহান পর্ধ্স্ত এই নগরীর "উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই নগস্থেস্ুইটী প্রধান রাজপথ আছে । মধ্য স্থানে চৌরাস্তা । 
&ঁ সকল রাজপথের উভয়পার্খে শ্রেনীবন্ধ জট্টালিকা। এই নগরে 
খোলার ঘরও বিস্তর আছে । সে গুলিও ছিতল ব্রিতল এবং ক্ুন্দর- 
চিত্িত। শ্বেতাক্গ-নিকেতন বাঙ্গলো গুলিও বেশ নয়নপ্রীতিকর। 
এখন নাগপুরের চিপ্কমিসনার মধ্যভারতবর্ষের শাসনকর্তা ! 


ঞ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


তাহার 'ধীন একল্সন ডেপুটী কমিশনার এখানকার শাদনকার্ধা 
পরিচাল করেন! এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট 
আাছে। | 

এই নগরে প্রাটীন কীর্ধির অভাব নাই। ৬ই বৈশাখ 
অপরাহ্থে হরিদাস বাবুর বাঁটার অগ্নিকোণে প্রা অর্দক্রোশ দূরে 
প্রামশর** নামক প্রাচীন স্তান সন্র্শন করিতে গেলাম) এ 
স্থানলী একটা রুত্রিম নদীর পূর্বতীরে বিজন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। 
কথিভ আছে ;- পিতৃসত্য পালনার্থ নির্বাসিত রাম, সীতা, লক্ষণ, 
এই পথে পঞ্চবটাতে গমন করেন। গমনকালে এই স্থানে 
আসিয়া সীতার দারুণ পিপাস! হয়। তখন এই স্থান বিজন- 
অরখাময় ছিল। কোনরূপ মন্ুষ্যাবাস, অথব! জলাশয় বিদ্যমান 
ছিলনা। লক্ষণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও জল পাঁইলেন না 
দেখিয়া রাম ভূতলে এক শর নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ভৃতল 
বিদীর্ঘ হই! জল উখিত হলে উহা! পাঁন করিয়া! জনকনন্দিনীর 
ভূ দূর হয়। তদবধি এই স্থানটী প্রামশর” নামে প্রীসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। ভত্রতয একট ব্রাঙ্গণ-বাঁলক যখন তক্তিগদ্গদস্বরে এ 
কথা গুলি বলিতে লাগিল, তখন তাহার কথা শুনিয! হৃদয় যুগ 
হইয়া গেল। কত যুগ যুগীস্তর অতীত হইগ্লাছে, তথাপি লোকের 
দয় হইতে সেই ঘুত্-গুণের 'আধার, পুরুযোতম ত্গবান্‌ রামের 
তর কারের স্বৃতিটুকুপধ্যস্ত বিলুপ্ত হয় নাই। যে স্থান ভইতে 

* খয়ামশর” নামক স্থানটী তীর্থবিশেষ। আমি দক্ষিণাপথ হইতে 
প্রত্যাগমনের পর খ্বপ্তপ্রেশণঞ্জিকার সবাধিকা রী স্বগাঁয় ৬জগঞোতাতি গু 
আমাকে একটা তীর্থের তালি! প্রত করিয়। ছিতে অনুরোধ করেন। 


জামি তীঙ্কাঞ্ষে হে তীর্ধের তালিক। প্রস্তুত করিয়া দেই, ই দ্ালিকায় 
রামণর। ওষ্কারেখর প্রভৃতি তীর্ঘ, হান হইয়াছে। 


খাতোয়ানগরী। . ৩৫ 


জলোদ্বার করা হইয়াছিল, এ স্থানে একটা কূপ আছে! উহার 
চতু্দিক পাষাণমঞ্ডিত। নিকটে কতিপয় প্রাচীনও আধুনিক 
মন্দির আছে। একটাতে রাম, লীতা, লক্ষণ ও হনুমানের গাষাণ- 
মুর্তি বিরাজিত। অপরটীতে শিবলিঙ্গ গ্রতিঠিত আছেন। 'অনতি- 
দূরস্থ ছুই তিনটা মন্দিরে বৌদ্ধমুর্ঠি সকল বিয়াজমান। এ মূর্ধি- 
গুলিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয় বোধ হইল। কিঞ্চিত দুরে 
একটা মহম্মদীয় মস্জীদও আছে। এ রুত্রিয নদীর পশ্চিম তীরে 
প্রান্তর মধ্যে একটা হুর্গ বিস্তঘান। নেখানে বহুসংখ্যক ইংরেজ- 
সৈন্য বাস করে। সায়ংকাল উপস্থিতপ্রায়। আকাশ ঘনঘটাচ্ছর 
হইল, মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জন শ্রুত হইতে লাগিল, আমি জতপদে 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। . 

পরদিন (৭ই বৈশাখ) তত্রত্য অন্থান্ত দর্শনীয় গালি 
সন্দর্শন করিলাম। নগরের নৈথত কোণে একটা সমচতুকোণ 
সরোবর আছে। এ জলাশয়ের লাম পল্নকুঞড। উহার পারে 
প্রাচীর বিদ্ভমান। এ প্রাচীরের গ্রে কুলুঙ্গীর মত স্থানগুলিতে 
ভৈরবের ও নন্দীর মুর্তি কল খোদিত আছে। কোন কোন 
কুলুষ্বীর শিল্ললিপিতে & মন্দির নির্মাণের সময় উৎকীর্ণ খ্বাছে। 
পদ্মকুণ্ডের মধো ও একটী খনির আঁঙে। জলের মধ্যস্থিত & 
মন্দিরের মেঝেতে কি .কি অক্ষর না! ক্রি খোধিতি দেখিতে পাওয়া 
যায়] শুসঠগেল। অনেকে উহা! দেখিয়াছেন। পর্বরুণ্ডের গার্খে 
পন্য শিবের সনিয়। উহাতে শিবলিঙ্গ ও ঘন্তান্ত কতিপয় সৃষ্ঠি 
বিরাঙ্গিত জাছেন। এই গ্থারের নৈধত ফোণে কিয়্,রে ভৈরব- 
_ তাল নাষক একটা বৃহৎ সরোবর বআঁছে। জগরের বায়কোণে 
কুলালকুণড দামক আর একটা পুক্রিদী বিস্তমান। উহার পানে 


৩৬, - জক্গিগাপধ-রমণ। 


তুলজা দেবীর মন্িয়। আর রেলগথের নিকট তীমকুওড ও উহার 
কিঞ্চিত দূরে হু্যকুও নামক দুইটা জলাশয় আছে। 

খাখডয়ার চু্দিকেই পর্বতমালা! । নগরীটাও প্রায় পর্বতের 
উপত্যকার নির্মিত। স্থানটা বেণ স্াস্থাকর। এখানে হিগুর মধো | 
াঙ্গণের সংখ্যা অভি অন্। নর্দদয-াঙগণ,গুর্জরগৌড-্রাঙগণ্ড 
দ্িণী ব্রণ নামে যে তিন শ্রেণীর বর্ণ আছে, তাহাদের 'কেহই! 
শাহ সতত নহে। বি আছে, ফন তাহারা রারগৃতের মত 
তেমন তেবন্বী নহে। ইহারা অন্ত্রধীন হইয়া! লেখনীর ছি 
কোনরূপে জীবিক! নির্বাহ করিতেছে। এখানে বৈশ্ত (বণিক) 
ও নবশাকের! ধনী ও সনত্ান্ত। ইহার! কষত্রিয়কে গণনার মধ্যেই 
“আনে না। একি শৃ্, অতিশুদ্, ভিল্‌:গ্রভৃতির বাদ আছে। 
এখানে চারি পাঁচটা বাঙ্গালী বিষয-কার্যোপলক্ষে আদি 
বমতি করিভেছেন। ইহার! সকলেই শিক্ষিত ও সন্থানিত। 
এটা বাক্গালী বারিটার, কোন ঘুরোপীয় মহিলার পাণিগীঁড়ন 
করিয়াছেন। এখানকার লোকরা ইংরাজকেও যেরূপ সন্মান করে, 
াক্জানীকেও মেই রূপ সম্মান করিয়া থাকে । | 

মই বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটকার সময ্ষঃবি 
অভিমুখে যা! করিলাম। হরিদাস বাবুর ত্রাত। সং ঠেনে 
আসিয় টিকিট বিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। আমর! 
যখন টে উরি, তখন হরিদাস বাবুও না নী বাঙ্গামী- 
গণ প্েলনে বেড়াইতে জাগিরা নানাবিধ শিষ্াচারে আমাদিগকে 
জপ্যারিত করিলেন। খাণ্ডোয়! একটা জংসন। এখান হইতে 


এই গাড়ীতে ইলোরগযাদী জার এবটী যাঁগালী ছিলেন। 


বিশ্ব্যপর্বত ও নর্শপানদী। , 5৭ 


জি, আই, পি. রেলপথের একটা শাখা! জব্বলপুরে গিয়া, ই, আই-_. 
রেলপথের লহিত মিলিত হইন়্াছে। আমরা ভোশোয়াল হইতে 
যে রেলপথ দিয়া খাণ্ডোরা আসিয়াছিলাম, সেই রেলপথটা এখান 
হইতে বে গিয়াছে । আর জি, আই, পি. রেলপথের অপর একটা 
শাখা এখান হইতে 'ইন্দোর হুইয়৷ ফতেয়াবাদে উপস্থিত হইয়াছে? 
ছ্রেসনের সীম! পরিত্যাগ করিয়া ই ঘাঁ্পশকট ক্রমে মন্থর-গন্তি 
পরিহার করিল। ' যতক্ষণ স্চর্যালোক ছিল, 84 
অপূর্বশোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। 


বিদ্ব্যপর্ধত ও নর্্মদানদী 1 


দক্ষিণীপথের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে হুইলে ই. বিদ্ধাপর্র্বতের 
বর্ণনা! অসসঠভতাবী হইয়া পড়ে। এই পর্বতমালা রীজমহলের 
সন্নিহিত ভাগীরথীতীর হুইতে আরম্ত করিয়া দক্ষিণাপথের 
কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত মহাশৈল ই সীমান্তস্তের 
্াক্স আধ্যাবর্ত হইতে দক্ষিণাপথকে বিভক্ত করিয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এই 
পর্বতমালার স্থবিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হগগ। মহর্ষি বান্ধীকি বদ্বাকে 
সহলরশীর্ঘ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন*। প্রকৃতপক্ষে হার 
অনংখ্য-শৃঙ্গমাল! দেখিতে পাওয়া যায়। বথিত আছে /বি্া- 
শৈল এক সময় স্থীষ্ু শৃঙ্গমালা বিভৃত করিয়া স্ধোর গমন-গণ 
রোধ করিষ্ে প্রবৃত্ত হন। অন্তর মিত্রাবরুণের পুত্র মহা মান 


পাশ শপ 





্সহত্রশিরনং বিদ্ধ্যং ন।নাক্রমলতাহুতম্‌। ও 
নর্দদাঞ্চ নদীং রস্যাং মহোৌরগনিষেবিতাদ্‌॥ োমায়ণ--কিদ্ধিক্য।ক শষ) 
৪ 


ঞ * দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 
বঙ্দিগাপথে গমনফালে বিষাকে বলেন, প্আামি যতদিন ফিরিয়া না 
আমি, ততদিন পর্যন্ত তুমি এই অবস্থায় ই অবস্থান কর”। বিদ্ধ 
ভথাস্ব নিয়া অন্গীকায় করিলেন। 'মহর্ষিমানও আর ফিরিলেন 
মী, বিষ ্্ীয় সীমা অতিক্রম করিয়া ছুর্ধের পথ রোঁধ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেই সময় হইতে অগ অর্থাৎ বিজ্যাপর্বরতকে 
্ত্যারিত, অর্থাৎ হতাদর্প কয়েন বলিয়া মহর্ষি মান অগন্ত্য নামে 
প্রসিদ্ধ ছুম্। হিদ্াপর্তের প্রথম পরাজয় মহর্ি মান হইতে দ্বিতীয় 
গরাজয় ইংরেজ-জাতির নিকট। রেল-কোম্পামি এখন লৌহ 
বিস্তার করিয়া বিদ্বাপর্বাতের সর্বাঙ্ন পরিবযাপ্ত করিয়। ফেলিয়াছেন। 
ক্রমে ঘোর তিমিরগুঞজে চতুর্গিক আবৃত হইতে লাগিল। কৃষা- 
গঙ্ষীয়্ নিশার অন্পষ্ট আলোকে বৃক্ষগুল্পপরিবূত শৈলমালার 
অসম্পূর্ণ শব বাতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। রাত্রি 
বতই অধিক হইতে লাগিল, বাঙ্গশকট ও ততই ভীষণ অপেক্ষা 
ভীষণতর প্রদেশ দিয়া ধাইতে লাগিল। গার্কতয-গ্রদেশের শীতল 
বায়ু সেবন করিয়া আরোহিগ্জ ক্রমে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল। 
এ সময় চোর ও দন্াদের হস্ত হইতে আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার 
জন্ত যমুতের গ্ভায় ভীষণদর্শন একজন পুলিশ-গ্রহরী গাড়ীর পারছে 
গার্থে বিচরণ করিয়! ক্মারোহীদিগকে সতর্ক করিতে 'লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে আমরাঃনর্পদাসেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম। নশাদা 
সেই বৈদিক কালের পুণানদী। বৈধকার্য্ের জলগুদ্ধির সময় 
স্তান্ত পবিত্র নদীর চিত এই নদীর নাম উচ্চার্ করিভে 


* মহাভারত--বনপর্বব পাঠ করুন। ৮. 
1 গরজেচ হমুনে চৈৰ গোদীবরি সরশ্তি। 
দর্দে দিত কাধেরি জ্েৎগিন্'লিধিুর 


বিদ্ধাপর্রাত ও নর্খর্দানদী। ৩৯ 


হয়। মবস্কাপুরাণের মতে কলিঙ্গদেশের : পশ্চাদ্ভাগস্থ অনরফণ্টক 
পর্বত হইতে এই নদী ঘিঃস্থত হইয়া সাগরে পতিত হইয়া. 
ভেন*। আবার কোন কোন পুরাণের যতে নর্বদা বিজ্াগিকি, 
হইতে সমুতপরর হইয়া তষসানদীর সহিত সম্ষিলিত হইয়াছেন। 
পূর্বোক্ত মতটা ই সত্য, কারণ এখনও উহার উৎপত্িস্থান দৃষ্ট হয় 
রেবারাজ্যের অন্তর্গত অমরকণ্টক-পর্বতের পিখরদেশে নর্দান 
উৎপত্তিস্থান। পর্বতশিখরস্থ একটা ক্ষু্র জলাশয় হইতে এই: 
নদী উৎপন্ন হইয়াছেন। এর স্থানটা রক্ষা করিবার অন্য কতিপন্ন 
তীর্ঘপুরোহিত সেখানে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। 
যেখান হুইতে নর্খা বহির্গত হইয়াছেন, সেই স্থানটা নাকি অনশূন্ত 
ভীষণ অরণাময়। পুর্বে পরিব্রাজক কিংবা একাস্ত .ক্লেশসহিষুঃ 
তীর্ঘঘাত্রীর! ই কেবল খ্ স্বানে গমন্ন করিতেন । এখন অনেকেই 
স্থান সদর্শন করিতে গিয় থাকেন। নর্দার. উৎপতি বিষয়ে 
স্্দপুরাঁণের রেবাখণ্ডে লিখিত আছে £_ প্রথম রাজ! পুরা 
বহুকালব্যাপি তপন্ত! ঘার! মহাদেবুকে প্রসন্ন করিলে তিনি নর্খদাকে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ তইবার জন্ত অনুরোধ করেন। তাহাতেই ইনি 
ভৃতলে আগমন,.করেন। তাহার পর সোমবংশীয় রা! হিরপ্যরেতাঃ 
তপস্তাস্বারা মহাদেবকে সন্ত করিলে তীহার অস্থরোধে দ্রিতীয়বার 
ইনি ধরাতলে, আগমন করিয়াছিলেন । অন্ব,বমযে, ইচ্ছাক্বংশীয় 
ধা তত যারা হববকে পরি কয় নাকে 


* কজি্সদেশে পশ্চার্ে পর্বতে ছমরকনীকে | . 


পুণাচ অিযু লোক্ষেবু রষগীয। সনেঃরযা |. 
সদেবাহুরগন্ধর্বা খায়জ্ তগোধজা; | 
স্যপস্থত! মহারাজ হিদ্ধিক পরমার গভাঃ ॥ : (সতভপুরাণম্) 


৪ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন *। নর্শাদা! অতিশক্ক 
পুণাদায়িনী +। শাস্ত্রে লিখিত আছে £__এই নদীতে ক্গান দান ও 
পিতৃকাধ্য শ্রাদ্ধ তর্পণীদি করিলে উহ! অক্ষয় হয়। মধ্যতারতের 
অধিবাদীরা নরশরদার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্। যখন বাশ্পশকট 
নম্্দ! উল্নজ্যন করিয়া! যাইতে লাগিল, তখন আরোহীরা অপরাধীর 
্ায় ক্ৃতাঞ্জলি হইয়৷ রহিল। আমরাও অচিরোদিত চক্জালোকে 
নর্্দারু স্কটিকনিভ সলিলপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়া! ০ 
করিলাম। 


মৌ-ফেসন। 

গভীর রজনীতে বাশ্পশকট মৌ-্টেমেনে পৌছিল। মৌকে 
সাধারণত: লোকে মৌ-ছাউনী বলে। ঠ্েসনের অনতিদুরে 
ইংরেজরাজের একটা সৈম্তাবাস আছে। ওঁ স্থানে বহুসংখাক 
ইংরেজ ও দেশীয়-সৈন্ত বাম করে। এখানে অনেক আরোহী 
অবতরণ করিল। কারণ ইহার“যোলক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ ধারা- 
নগরী বিদ্বমান। ধাহার! সংস্কত সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তীহারা 
জানেম, এক সময় ধারালগরী কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল।  ধৃষ্টায় পঞ্চম 
শতাবীর ক পূর্বে এখানে ভোজবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী 
ছিলি। ভোজনরপতিগণ পরাক্রানত বিষান্‌ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। 





বিশ্বৎলষিতি “ছি  ্থাজিংশৎগুতলিকা” নামক, কানের 
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1 পুরা! ক্ষদখলে পঞ্ঘ। কুরুক্ষেতে সনবতী ।. .. 
1, ছে যা ববি বাণো খু ধর্ম অর্না |  ( সংহগুরাণহ্‌) 


মৌ-্েসন। ষ্টই 


রচয়িতা :& বিশ্বৎসমগিতিয় জন্ততম লদলা ছিলেন । মৃমলমান: রাজা 
কালে বিমির বজাটগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 'ধারয়াজা ধ্বংপ্রায় 
হয়। ত্দানীয্কন রাজবংশীয়গণ এখান হইতে পুখায়. গিয়। বাস 
কার্যে নিধুদ্ত হন এবং -১৮৯৪.হুটাবে : বাজীরাও--পেশবা 
পূর্বোন্ধ দৈনিকপদদে অধিরড় আনন্দ রাঁ& নামক এফ ব্ন্ধিকে 
ধাররাজ্য প্রত্যর্পণ করেন । তাঁহারই অধস্তন পুরুষঙগণের, হতে 
এখন ধাররাজ্য শাসিত হইতেছে । . ধারেশ্বরগণ আপন রাঁজোর 
রাজস্ব গ্রহণ ও ফৌজদারী, দেওয়ানী--গ্রভৃতি বিচায়াদি শ্বয়ংই 
সম্পর করেন) কেবল অপরাধীর প্রাণ দিতে হইলে ইরেজ- 
রেসিডেন্টকে জানাইতে হয়। | 

. একজন মধাপ্রদেশপ্রবাসী বাঁজালী বলিদেন প্যানে 
বদধাপর্কতমালার উপরিভাগে ধারানগরী অরস্থিত ছিল। : অভ্াপি 
উহার পুর্ব ষমৃদ্ধির নিদর্শন দেখিতে পাওরা যায় । এখনও সেখানে 
অনেক কারুকাধ্যখচিত অট্টালিকা, ভ্মীবশেষ ও দুদীর্থ জলাশয় 
সকল বিস্মান আছে। . ১৩৯৮ খুষ্টাবে দিল্লির জগ্রাটের গ্রতিনিনি 
দরিরয়ান্র্থা প্রাতীন ধারানগরীর শ্বেত: ও. লোরিত-ধর্-গ্রশা- 
সকবা -ভাঁজিযা লইয়া. মাতে রাজধানী নিষ্থাণ করেন। ইহা 
সফতল . ভূষিতে অবস্থিত । এই. রাজধানীতে যে সকল প্রাসাম, 
অস্টা্িকা ও-দেবমন্িয়াদি আছে, উহার বিযগৎপ সুসুলমানগণের 
কতক রর হিশবাষগণের পির্থিত। বর্তমান ধহরটাী মৌ- 
ই সা বাসা ক্যধিক নে 
উহা, চডুর্দিক্‌ মৃগ্য-গ্রাচীরযেটিত।  বর্মান সহজেও . কয়েকটা 





িহ দক্গিণাপথ-ভ্রমণ ৷ 


য়নোহর -ছষ্টানিক।..ও লোহিত প্রস্বরে: নির্ছিত: ছটা অস্জিদ 
আছে। রয়, বাছল্া & ছুইটা পুর বস্ভ্বিদের উপকরণ সেই 
প্রাচী 'তোছ্রংশীয় বাষগণের প্রাযাকও -দেরমক্থির হইতে 
স্হীব:। ফিযযািহ) প্রায় ছুই লক্ষ ঘোকের, বাঁদ। অন্মধ্যে 
অরিকাংনই,রিনু।  বর্তীমান .ধাররাদের ২৭৬ বাম অশ্বায়োহী 
জপ দি, ছুইটা/কামাম ও ২১ জন খোনঝাক খাছে। ধার- 
সর সামানার্ঘ ইজ গবর্ষেন্ট হইতে ১৫টা তৌপ নির্দি আছে। 
উ প্রদেখে ধারলাজ খ্যতীত আরও কয়েকটা তূমিএ/ ও ভীল সর্দার 
আছেন?:-তীহার! ধাররাত্জ জপেক্ষ। কিছু অর ক্ষমতাসম্পন়। 
উ সক্ষল ভূম্যধিকারী আপন আপন কষুত্র রাজ্যের রাজস্ব গ্রহণ এবং 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাদি হবয়ংই সম্পন করিয়! খাকেন। 

প্জনীয় শেধাংশে মৌ অতিক্রম করিয়া রেলশকট ইনোর 
ঠেদরে পৌছিগ।- বহুদংখ্যক আরোহী এখানে অবতরণ করিল। 
আমাক উবুিনী মন্র্শন করিবার বাসনা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবভী। 
আছি স্থির কূরিয়াছি উ্জদ্িদী ন। দেখিয়া! অগ্রে অন্ত কোথাকও 
যাইব না, হুতুরাং জমি আর ইন্দোরে অবতরণ কন্ধিলাঙ্ না 

জাঙ্ছার পন্ষ পুন বা্পশকট ছুটল । প্রায় রাবি চারি ঘটিকা 
মৃময ফতেমীবাদ জংমনে পৌছিল। ফতেমাবাদদ একটা খরতিহালিক 
দিল্লির সঙ উরেনধীতের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। বতেয়া- 
বাদ হইতে ছি, আই, পি, ব্রেলপথ্েগ্ একটা শাখা রভলামে 
গিয়াছে । ব্যপক শখাটা, উ্ছািনী, তুপার, বানি হস কাশপুরে 
ইইইঞ্ডি। মেবধখের হহিত হিথিত- হইরাজ্ছে। উক্জারিনীর বাত্রী- 
ধিগকধে এখানে শক শরিবর্তন হহ্ধিতে হয়। আমি এখানে 


জবস্তিদেশ। ৪ত 
নামিয়া 'উজ্জরিনীর - গাড়ীতে উঠিলাষ। তেগাবাঁদে অনেক্ষণ, 
. অপেক্গ ক্ষরিতে হয় উজ্ঞাক্িনীর পাগাগণ গাড়ীর নিকট আসিয়া. 
 জসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাঁগিল। তাহাদের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর কর! 
সম্ভবপর নহে, পুষ্তিরাং ছুই একটা ফখা বলিরাই নীরবে বসিয়। 
থাকিতে হইল। অল্প রাজি থাকিতে পুনরায় গাড়ী ছাড়িল এবং 
উজ্জিনী ঠ্রেদনে উপস্থিত হইল। আমি একখানি একায় আরোহণ 
করিয়া প্রায় সাত ঘটিকার সময় সিপ্রারতীরে পৌছিলাম। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
অবস্তিদেশ | 
অবস্তিদেশ অতিপ্রাচীন। আধুনিক প্রন্ততত্ববিদ্গণের. মতে 
আর্ধ্যাবর্তে আর্ঘযসভ্যতা বিস্তারের বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্য দেশ" 
ষমূহে আধ্যগণের বসতি. হইয়াছিল। উপরি উক্ত মতের সহিত 
বোধ হয় কাহারই মতভেদ হইতে পারে না । কেন না, আর্ধাগণের 
পুরাতন নিবাস গরত্থীকম্‌« ও উরু । (লেখা হইতে 


জা রস্নপব সন 
সতে পূর্বং পিতা হবে। খক্‌ ১/৩৩1১ 
গা দুর বে খা | 
যাবজাতত্তগাং তাখাদসি ধহলীকেযু মোচরত 
৫১৬৯৯ 
নি হরির হটাডি জন রিররি 4৫2. 
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৪৪ দক্ষিণীপথ-শ্রমণ। ও 
ক্রমে দক্ষিগাতিমুখে সমন করিতে হইলে বাহলীক, গান্ধার, পঞ্চনদ, 
কুরুক্ষেত্র, মখাদেশ, উত্তরকোশল, কাশি, বিদেহ; মগধ, আল, দক্ষিণ- 
কোশল--প্রৃতি অভিজ্ঞম কিয়! গমন করিতে হয়। : অতশ্রব 
পূর্বোক্ত নদীমাতৃক দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়ে প্রথমেই তাহার! 
খরধ্যানীসন্ুলবিদধাপর্ক'তমালা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
উহা বোধ হয় না। তবে বৈদিক কালেই যে অবস্তিপ্রভৃতি 
জনপদে ও আর্ধাগণ বাঁস করিয়াছিলেন, তথ্ধিষয়ে সংশয় নাই। কারণ 
বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি ই উহার সাক্ষ্য দান করিতেছে 
যখন সাগরতীরে বসিয়া কপিরাজ স্ুগ্রীব সমবেত বানরগণেরপ্রতি 
সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত নানাদেশ পর্যটনের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তিনি অন্তান্ঠ দেশের সহিত অবস্তির 
নাম করেন *। আবার যখন কুরুপাগুবের যুদ্ধারস্তের প্রাক্কালে 
সগয্ন হৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পর্বত, নদী, ও দেশ সমূহের 
বিষ বর্ণন করেন, তখনও অবস্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন? । এতহিন্ 
অধিকাংশ পুরাণে এই অবস্তিনাম পরিলক্ষিত হুয়। ইহার অপর নান 
মালব। কেহ কেহ বলেন “এই দেশের মালব নাম পরে হইয়াছিল” 


* আত্রবস্তীমব্তীংস্চ সর্ধমেবানুগস্ত। 

বিদর্ভামৃষীকাংশ্যৈষ রম্যান্‌ মাহিষকানপি | 

জধিগ্ছ্ দিলা পূর্ব]াং হশৈরবনকাননান্‌। 

অকানীননাধাল রলবাদকাশিকোশবানি। চা 
. ( াারণ-_কিকিদযাকাওদ্‌) 

1 আউ্ং বগা দিবো খতো ময়। 

কু্রোৎবন্রলৈধ চখৈষাপর 


মহারাজ বিক্রমাদিত্য। 8৫ 


কিন্তু উক্ত কথা মন্পূর্ণ অমূলক নহে। কারণ পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ 
মালব নামও দেখিতে পাওয়! যাঁয় কিন্তু উহা অবস্তির পরিবর্তে 
বাবহ্ৃত হয় নাই, গ্রত্যুত তিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সকল 
লেখা দেখিলে আপাততঃ মনে হয়, অবস্তি ও মালব ছুইটা বিভিন্ন 
দেশ কিন্ত তাহা নহে। মহাভারতে যেরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন স্থলে 
মালব নাম দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয় অবস্তি হইতে বহুদূর দক্ষিণে 
মালব নামক এক পরাক্রান্ত জাতি বাঁস করিত। তাহারা! ই অবস্তি 
জনপনে বাস করায় & দেশ মালবনামে পরিচিত হইয়াছে । সম্ভবত: 
ইহার! রামায়ণ ও মহাভারত রচনাঁর পরবর্তী কালে এ দেশ 
অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন আভিধানিক হেমচন্ধের মতে 
অবস্তি ও মালব শব্দ একার্থকও দেশবাঁচক। পুযনাকালে এই 
অবস্তি দেশ কোন্‌ কোন্‌ রাজার অধিষ্কারে আসিয়াছিল, উহার 
তেমন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। মহাবংশ-নামক 
বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে ;-খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের ২৬৩ বংসর'পূর্ 
চ্রগুপ্ের পৌত্র অশোক অবস্তি-প্রদেশে রাজ্য করেন। উহার 
বহুকাল পরে অর্থাৎ খুষ্টের জন্মগ্রহণের কিছুকাল পূর্বে এই 
প্রদেশ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ববপুরুষগণের হস্তগন্ত হয়। 
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বর্তমান সময হইতে কিঞিদুন ছুই সহস্র বর পূর্বে মহারাজ 
বিক্রমাধিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বিরাঁজিত ছিলেন। ইদানীস্তন 
কালে যে সকল নৃপতি ভারত-সাহ্াজ্যের শাসনদ্ড পরিচালন 
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করিয়। গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইনি অতিশয প্রসিদ্ধ। ভারতীয় শিক্ষিত 
নরনারীগণের মধ্যে এরন্ূপ লোক নিতান্ত বিরল, ধাহারা বিক্রমা- 
দিত্যের নাম শুনেন নাই। কিন্তু দৌর্ভাগ্যক্রমে সংপ্রতি কতিপয় 
এঁতিহা'সিকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা এহেন ম্মুবিখ্যাত 
নরপতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাছেন না । আমর! 
অন্তান্ত বিশ্বয়বিহ্বল-চিত্তে এ সকল এঁতিহাসিকের গবেষণার প্রতি 
উপেক্ষা প্রদশন করিয়। সংগ্রতি উক্ত তৃপতির সংক্ষিত্ বিবরণ 
লিখিতে প্রন হইলাম। বিক্রমাদিতা নামক যে একজন নৃপতি 
ছিলেন, ইহ! প্রমাণ করিবার জন্ত বিশেষ আয়ামের প্রয়োজন নাই। 
কারণ সর্বসাধারণের বিশ্বাসই উহার যথেষ্ট প্রমাণ তথাপি যদি 
কেহ লিখিত বৃত্তীস্ত ব্যতিরেকে এ রাজার অস্তিত্ব অঙ্ীকার 
করিতে না চাহেন, তাহাদের প্রতীতির জন্ত কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে। সকলেই জানেন মহাঁকবি কালিদাস মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের বয়ন্ত ছিলেন। তজ্জন্ত আমর! যেখানে কালিদাস্‌ 
সেই খানেই বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। দেই জগদ্ধিখ্যাত 
মহাকবি *অভিজ্ঞানশকুন্তল” নাঁমক নাটকের গ্রন্তাবনায় হুত্র- 
ধারের মুখে বলিয়াছেন; “আধ্যে ! রসভাবজ্ঞ মহারাজ বিক্রমা- 
দিত্যের এই পঞ্ডিত-মণ্লীপরিবৃত-সতা । অতএব অস্ত আমরা 
কালিদাস-প্রনীত অভিজ্ঞানপকুত্তল নাটকের অভিনয় দ্বারা এই 
ষমিতির আরাধন! করিব**। যদি বিক্রমাদিত্য নামক কোন 
বাজ ন! থাকিত্তেন তাহ! হইলে কালিদাস রূপ লিখিবেন কেন ? 
+পুজধার:। কার্যে রসভাবধীক্ষাযে! বিকমাদিত্যস্য অভিরপড়রিঠা 
পরিহং। অস্ত খু কালিদা নগ্রতিতবন্তানী অভভিজ্ঞাদশকুনতলনা যখের়েন নাট- 
কেনোপন্থাতবান্যাতি।” |. ( অতিজাসশকুত্ধলহ) . 
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ভাহার পর প্রশ্ন হইতেছে, তিনি কোন সময় বর্তমান ছিলেন ? 
আমাদের দেশে সংবৎ নামক একটা অবগণনা প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জন্মদিন হইতে এ অব- 
গণন! আরম্ভ হয়। এখন ১৯৫৪।৫৫ সংবৎ চলিতেছে । অতএব 
বর্তমান সময় হইতে ১৯৫৪ বৎসর পূর্বে উক্ত নরপতি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এপ স্থির কর! একাস্ত অসঙ্গত নহে। এই রাজার 
আবির্ভাব কাল লইয়াও বিবিধ প্রকার বিতর্ক হইয়া! থাকে ।' ফোন 
কোন ঁতিহাসিক বলেন “মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃষটীয় ষষ্ঠ শতার্বীতে 
আবিভূতি হন”। প্রকৃতপক্ষে এ মতটা সমীচীন নহে। কারণ উক্ত 
নৃপতি যে ১৯৫৪ বৎসর পূর্বে আবিভ্তি হন, সংবৎ নামক অঞা- 
গণনাই উহার প্রমাণ। তত্ডিন্ন আরও প্রমাণ আছে। দক্ষিণাপথের 
নাসিকনগরী হইতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত 
শিলালিপি খুষ্টীয় ১ম শতার্ধীতে উৎকীর্ণ। উহাতে «শফারি” মাম 
ষ্ট হয়। সকলেই জানেন বিক্রমাদিত্যের নামান্তর শকারি। 
কারণ তিনি অনেক শকবংশীয় বৌদ্ধধর্্নাবলম্বী ভূপতিকে সংগ্রামে 
নিহত করিয়াছিলেন। আর অভিধান হইতে ও উহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। জটাধর নামক একজন প্রাচীন আভিধানিক তাহার 
কৃত অভিধানে সাহসাস্ক, শকারি ও বিক্রমাদিত্য * এই তিনটা শব 
একার্থক. বলিয়াছেন। অতএব ইহাহারা স্থিয় হইল শকারি এবং 
বিক্রাদিত্য একই নরপতি। তিনি খুটীয় প্রথম শতা্বীর পূর্বে 
জন্মগ্রহণ রিয়াছিলেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মহারাজ বিক্রমানিত্য কোন্‌ বংশে 


* সাহসাঙ্ক: শকা রিঃস্যাদ্‌ ছিমাধিত্য_ইত্যপি ইতি জটাখরঃ ॥ 
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জম্ম গ্রহণ করেন? আমরা এ বিষয়েও এ 
ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে ;-_মৌধ্যবংশীক্ন মগধাধিপতি মহারাজ 
চন পারস্যাধিপ সুলুক্যের কন্তার পাণিগ্রহণ পূর্বক বৌদ্ধধশ্দে 
অতিশয় অনুরক্ত হন। তাহার পুর মহারাজ বিন্ুুসার। বিন্দুসারের 
পুজ অশোক । মহারাজ অশোক মহাপরাক্রাস্ত তৃপতি ছিলেন। 
তিনি হিমালয় হইতে কুমারিক| অন্তরীপ ও বাহ্িলিক হইতে ত্রহ্মদেশ 
পর্য্যন্ত স্বীয় রাজচ্ছত্রের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে 
বৌদ্ধধন্মন অতিবিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের প্রতিজনপদ প্রতি- 
নগর ও প্রতিগ্রামে বৌদ্ধ-বিহার ও বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
সহ সহস্র গ্রচারক বৌদ্ধ-ধর্শ গ্রচারের নিমিত্ত পৃথিবীর নানাদেশে 
প্রেরিত হইয়াছিল। অস্যাপি অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ ও স্তস্তসমূহে 
পালিভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসন বাক্য দেখিতে পাওয়! 
যায়। সে সময়ে ভারতের রাজা প্রজ৷ সকলেই প্রায় বৌদ্ধধস্ম 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অতিবিস্তারে বৈদিক 
আচারের পক্ষপাতী ত্রাহ্গণগণ শঙ্ষিত হইলেন। তাহারা অর্কদ- 
পর্বতে গমন পূর্বক একটা যক্তের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্জবেদী 
হইতে চারিপ্রকার ক্ত্রিয়উৎপন্ন হয়*। উহাদের নাম যথা ;--. 


* এ চারি প্রকার ক্ষ্জিয়ের উৎপত্তি বিবরণ রূপক ছ্াকটাপ্রচ্ছন্ন। ফলত: 
মগধাধিপ অশোকের 'সামাজাকালে বৈদিকধর্ণ বিলুপ্রপ্রায় হইল দেখি? 
ভদানীত্তদ আধাধর্থের পক্ষপাতী ব্রাঙ্মণগণ শকলাতিয় মধা হইতে বীঁসংখাক 
বীরপুরুষকে আইহ্বা নপূর্ব_.্ষাত্ধর্শে দীক্ষিত করেন এবং উহাদের চারি 
ক্েদিতে হিতক্ত করিয়া চারটা দেশের আফিপতা গ্রহণের নিমিত্ত উৎসাহ 
ফয়েন। আর এ কষতিরখণকে বৌদ্ধরা ধ্বংসের নিমিত্ত উপদেশ দেশ এবং 
কাহাকেও ছুধাবংশ, কাহাকেও চন্দ্রবংশ, কাহাক্ষেও জগ্নিবংশ। কাহ।কেও 
হচযংপ বলিয়া বর্ণন কয়েদ। পেষে উ জভিনব তি সম্প্রদায় দ্বারা হৌছ- 
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পরমার, চপহাঁনি (চোহান.), শুরু, পরিহারক | ইহাদের মধ্যে 
পরমারবংশীয় তূপালগণ অবস্তিরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন । 
উল্লিখিত পরমারবংশে গন্ধর্বসেননামক এক নৃপতি জন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি উজ্জপ্লিনী নগরীতে দীর্ঘকাল র্লাজ্যন্থখ ভোগ 
জরিয়৷ স্বীকন পুত্র শঙ্খের গ্রতি রাজ্যভার অর্পণপূর্ধ্বক তপত্তার্থ বড় 
এমন করেন। কথিত আছে; দেবরাজ ইন্ত্"উক্ত নরপতির, 
উগ্রতপস্যায় ভীত হুইয়! তাহার সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত বীরমতীনামী 
কোন দেবাঙ্গনাকে প্রেরণ করেন। অপূর্বব লাবগ্যবভী বীরমতীর্‌ 
সৌনরযা-দর্শনে গন্ধবর্বসেন তপন্তা পরিত্যাগ করিয়া তীহাকেই পত্ী- 
রূপে পরিগ্রহ করেন। সেই বীরমতীর গর্ভে বিক্রমাদিত্যের জন্দ 
হয়। বিক্রমাদিত্যও যে সে ব্যক্তি ছিলেন না । কথিত আছে ;-_- 
শিবদৃষ্টি নামক এক ক্রান্ধণ শিষ্যগণের সহিত বনে গিয়া! দীর্ঘকাল 
কঠোর তপশ্চরণ করেন এবং এ উগ্র তপস্যার ফলে কালক্রমে ভিনি 
শিবত্ব লাভ করেন। সেই শিবতবপ্রাপ্ত শিবদৃষ্টিই বৌদ্ধধর্মের বিনাশ 
ও আধাধর্শোর পুনর্বার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত গন্ধর্বসেন হইতে 
বীরমতীর গর্ভে বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহা'র্‌ 
জন্মকালে নতোমণ্ডল হইতে পুম্পবৃষ্টি হইগ়াছিল। বিক্রমাদিত্যের 
বয়ংক্রম যখন পঞ্চম বর্ষ, তখন তিনি তপন্তার্থ বনে গমন করেন ॥ 
বোধ হয় এই তগক্তার অর্থ শিক্ষা । ছ্বাদশ ত্ুৎসরে তিনি তগন্া 
অথব৷ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! উজ্জঞ্লিনী নগরীতে প্রত্যাগত হন 
উজ্জযিনী প্রাচীন নগরী হইলে ও মহারাজ বিক্রসাগিত্য ইহাকে 
পতন নিহত ও বেন নি ও ফিক নদ 

অবলম্বন করার বৈদিকধর্থের রক্ষা ও ব্রাঙ্মণগণের শ্রতৃত্ব অক্ষ 


থাকে । নর হাহ অনুয়ণ অনেক. জাচা 
বাবছার দৃষ্ট হয়। টু 
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অধিকতর সমৃদ্ধিশাঁলিনী করেন। তাহার প্রযদ্ধে মহত সহতর 
প্রাসাদ, অর্টালিক| ও রাজপথ শিগ্রাতীরস্থ. এ নগরীর শোভা! 
সম্পাদন করিয্নাছিল। কথিত আছে $--্বয়ং মহাদেব ভীহার 
নিমিত্ত একথানি দিব্য সিংহারন প্রেরণ করেন। উহ ্বাতরিংপংটা . 
পুত্নিরাদ্বান্াা হুশোভিভ ছিল। এ সিংহাসনই শেবে পবত্রিশ 
সিংহাসন” নামে খ্যাতিলাত করে। বিক্রমাগিত্য পার্কাতীরও 
ক্জতিশয় তক ছিলেন! তজ্জন্ত হুয়ং পার্বতী রাজার দেছ- 
রক্ষার্ধথ বেতাঁলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহাদেব তাহার 
উপাগ্তদের ছিলেন। ভঙ্জন্য প্রতাহ তিনি প্রাচীন 
অহাকালঙখবরের মন্দিরে গিয়া দেবদেব পিনাকীকে বিবিধ 
উপকরণ দ্বার পূজা করিতেন । রাজ! যে মহতী ধর্দসভা গ্রতিঠিত 
করেন, উহা একটা প্রশস্ত উদ্যান-মধান্থ লৌধোপরি অবস্থিত 
ছিল। উদার চতুর্দিকে নানারত্বথচিত ধাতুময় স্তস্তদকল বিরাজ 
করিস্ত। তিনি নানাশাস্বিশারদ পপ্ডিত্গণকে আহ্বান করিয়া 
এভার সমস্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মভার মধ্যস্থলে 
মহারাজ বিক্রমাদদিতা দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-পরিশোভিত সিংহানে 
উপযেশন করিতেন। তীহার চতুর্দিকে নানাদিগদেশীয় বিধধধর্গ 
্থ স্ব নির্দিষ্ট আসন গরিগ্রহ রতয়! বিবিধশান্থের আলোচনায় 
সয় নয়পতির পরিভোষ উৎপাদন করিতেনক। 
ভবিষাপুরাণেষ উপরি উক্ত বর্ণনার স্থানে স্থানে ছুই একটা 
কথা অভিজিত কিংবা! অলৌকিক হইলেও উহা দ্বার! আমরা 





* িষাপয়াণ গতির চু পপ .কিযুগ-রবিলশ, 
পপ নাক ব। মম খথারি। (গেযয়াজ-কৃদদাসফর্তক প্রক্কাপিত 
হু পান) 
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অবগত হইতে পারি, কিঞ্চিৎ উন ছুই সহ বৎসর পূর্বে বিক্র- 
মান্দিত্য নামে একজন বিস্বান্‌ পরাক্রান্ত শৈধ নরপতি উজ্জযিনীর 

সিংহাসনে অধিরঢ় ছিলেন । পুরাণে যে মহতী ধর্ঘসভার উল্লেখ 

আছে, উহাই বোধ হয় তাহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্বনভা। ইহার দ্বার! 

তিনি যে একজন বিদ্বান নৃপতি ছিলেন এন্সপ অনুমান 

করা অপঙ্গত নছে। কারণ স্বয়ং বিদ্বান -না হইগে কেহ 

বি্বান্কে আদর করিত পারে না! আর কবিগণের' প্রতি 

আদরাতিশক় দর্শনে তাহার গণগ্রাহিতারও যথেষ্ট পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া! যার়। পুরাণকার তীহার প্রতি "বৌদ্বহস্তা* এই 

বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন । উহাহ্বারা বুঝিতে পারা যায় তিনি 
অনেক বৌদ্ধ নরপত্তিকে নিহত করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে কিন্ব- 

নস্তীরও অভাব নাই। তাহার জীবৎকালে ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্শের 

গ্রবল আধিপতা ছিল। অবস্তির সিহত মগধ, দক্ষিগ-ফৌঁশল, 

বি্ধযারণা, উৎফল, কলিঙ্গ, কা্ী প্রভৃতি স্থানে বিদ্বান্‌ যৌস্ধ 
যতিগণ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্্ প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং তদানীপ্তন 

ভারতের অধিকাংশ নৃপতিরই বৌদ্ধমতের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল? 

এপ সময়ে জনম গ্রহণপূর্বক প্রতিতব্দী নৃপতিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডান়- 

মান হইয়া তিনি কিন্ূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, 

তাছা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। 'শাকাসুনির গ্রবপ্তিত 

ধর্ম বেদাচারকে বিলুপ্তপ্রায় করিয়াছিল, এমন সময়ে সহসা 

| বিক্রমান্দিত্োর স্তায ভূপতির আবিষাবে উহার দেহে যে পুনরার 
(বলের সঞ্চার হইয়াছিল, ভহিবর়ে অনুমাত্র লনোহ নাই। সে সমগক 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ জানালোকে আলোকিত। কোন কোন দেশ 

শক্ষিত হিন্গুরাজাদের করায়ত্ত, কোন কোন দেশ ৰা শিক্িত 
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বৌদধদপতিগণের শাসনাধীন ছিল। ধর্মবিষয়ে পরম্পর মত্তডেদ 
খাকিলেও মে সময়ে বিদ্যালোচনায় কেহই গরাধুখ ছিলেন না। 
ভক্ত বিজ্রমামিত্য উজ্জিনীর সিংহামন লাত করিয়াই জ্ঞানানগু- 
শীলনে মনোনিবেশ করেন, তাহার নবরদ-সভ উহার দৃষ্টান্ত 
স্থল। বৌদ্ধধর্ম গৃহীর ধর্ম নহে, উহা গৃহ-ত্যাগীর ধর্ম। 
যাহাদের সংসারে পূর্ণ আমজি, গ্রমদার "রোল কটাক্ষ দর্শনের 
জন্য যাঁছাদের হায় ভূষিত, পুত্রকন্তার সহান্ত মুখ দেখিয়! যাহারা 
জীবন গীর্ঘক মনে করে, তাহাদের নিকট ইন্িয়সংযম,, বাসনা- 
ত্যাগ গনির্বাণলাভের উঠদেশ কেবল বিডৃঘবনামাত্র। কোন কোন 
স্থানে ফেবল রাজশীসন ও প্রচলিত পদ্ধতি-রক্ষার অনুরোধেই 
বৌদ্ধধর্ম অনুস্থত হইত, প্রন্ত প্রস্তাবে উচ্পিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 
ব্যতীত সাধারণ লোকের বোধ হয়, উক্ত ধর্মমতের প্রতি আকর্ষণ 
তত.অধিক ছিল না। সেই সময়ে ক্রমে শৈব মতেরও অভ্যুদয় 
হইতেছিল। রাজা! বিক্রমাদিত্য স্বয়ং শৈব সুতরাং ষ্াহার মন্ত্র, 
অমাতা, দূত, অন্তান্য করখুচারী এবং প্রজাসকল শিবোগাসনায় 
নিরত হইল। অন্যান্য দেশের ক্ষুদ্র নৃপতিগণও বিজ্রমাদিতের 
অনুগামী হইতে লাগিলেন। বিজ্রমাদিত্য যেমন বিস্বারসজ্ঞ তেমনি 
আমোধপ্রিয় ছিবেন। সৌভাগ্যক্রমে কালিদাসের ন্যায় মহাকবি 
আনিয়া তাহার .ষরন্তপদবীতে অধির্ট হওয়ার মণিকাঞ্চনের 
ধোগ হট্াছিল। ফালিদাসের মনোহারিণী কবিতা! রাজার চিত্ত 
আকর্ষণ করিল। রান! উক্জন্িনী রাজধানীতে নাটাপালা! নির্ধাণ 
করিলেন। ব্যস্তকালের গ্রারপ্তে যহাকালের যাতামহোৎসবে এ 
রঙ্ালবে গ্রতিবংসয় অভিজ্ঞানপকৃন্তল, বিক্রোর্কশীগ্রাভূতি জভি- 
নব ষাবোর অভিনয় হইতে লাগিল। উজ্ধয়িনীর অধিবাদিগণ 


মহারাজ বিক্রমাঙ্গিতা | ,৫৩ 


অপূর্ব আনদালাত করিল। সামাজিকগণ অভিনয় দর্শনে 
বিমোহিত হইয়া! কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যকে সহত্র সহ ধন্যবাদ 
করিতে লাগিলেন। এইক্ধপে বিক্রমাদিত্যের নাম দিগ্দিগন্তে 
প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি অদ্বিতীয় সন্রাটের ন্যান প্রসৃত পযা- 
ক্রম ঈক্ষতাঁর সছিভ রাজাশীসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার, 
বশঃসৌরতে ভারতবর্ষ পরিব্যা্ত হইল। নানাদিগ্দেশীয় পণ্ডিত 
ও গুণিগণ আসিয়া তাহার আশ্রয় গ্রন্ণ করিতে লাগিলেন । 
রাজাও বদধান্যতা-গুণে তীহাদের হনোরথ পূর্ণ করিয়া গুগজতার 
পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি গ্রজাবৃ্ের প্রি কার্য 
সাধন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পার্থিব দেহ-ধ্যংস 
হইলেও তিনি কীর্ডি-দেছে বিরামান হইয়া! অমরত| লাভ 
করিয়াছেন। ও 

আমর! উপরে যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণ বিবৃত করিলাম, 
ইনি প্রথম বিক্রমাদিত্য। ইহার পর বিক্রমাদিত্য নীমধেয় 
অপর করেকজন ভূপতি উজ্জ়িনীর লিংহাসন অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে বষ্ঠ শতাবীর বিক্রধাদিত্যুহর় সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 
কোন কোন প্ররত্্ববিদি বলেন পগ্থাণীশ্বরের অধীশ্বর সেই 
প্রসিদ্ধ সহাট্‌ হর্বদেব ৬ঠ শতাবীর প্রথষনভাগে বিক্রমাদিত্য উপাধি 
ধারণপূর্ববক উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন” । 
উন্জ মত একাত্ত জসমীচীন নকে, কারণ বাণ কত হর্যচরিত 
পাঠে জানা যায়, যালবরাজ, হর্যদেবের ভর্গিনীপতি কান্তকুজের 
অনাতম রাজ! গ্রহবর্্াক্ে নিহত করিয়া রাজী যাজও্রীকে (হর্য- 





* ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ ফরুন। 


4৫8 বক্ষিগাপধ- মধ) : 


দেবের ভিনীকে ) কাঁরারুদ্ধ. করেন+।- হয়ত এ ?রর-প্ীতিশোধের 
নিমিত হর্দদের মারবরাজকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম 
গুহণপূর্ক' টিজয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিফী খাকিবেন। 
ইহ” ওকসবারহিত..পরেই যশোবপর্দেব বিক্রুসাদিত্য: নামে 
উচ্জরিনীর :রিধহানে. উপবিষ্ট হন. এহত্ির আব অনেক 
নৃপতি বিজ্রসাদিত্য, 'আখ্যায়: আপনাদিগকে: পরিচিত করিয়া 
গিযাছেমূ+ উরিষ্যপুরাঁশ-মত ইহার কিছুদিন পরে নিযনলিখিত 
জাঠারটী দেশ ভি ভি ৃরতিকর্ত্ক শাদিত হইত, পশ্চিমে 
লিল্ৃতীয, দক্ষ্যধ গু, উদ্ভারে বারীস্থান, পুর্বে কপিল। এই 
চড়সীমর াতর্ত ইজপ্রন্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, কপিল, বৃন্দাবন, 
অন্বর্কেহী। জঙমের, মরধদ্‌। "র্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কলিঙ্, 
অবস্তি, উড়গ, বঙ্গ, গৌড়, ষগধ, কোশল নামক আঠারটা দেশ 
আষ্টারটী 'তৃপতির দ্ধিকৃত ছিল। এ ময় শকনৃপতিগণ 
পূর্বোক্ষ মৃগতিগণের রাজ্যে নানাভাষা ও নানাধর্দের, সংবাদ 
অরগন্ধ হইয়া বদনা সহিত আগমনপূর্বক & সকল রাঙ্জয দুঠন 
ও অধিকায় কৰিয়াছিল। এই সময় রাজ! খালিবাহুন উজ্জয়িনীর 
সিংহাসনে 'জারঢ় হন): তিনি: শকভৃপতিদিগকে৪ অন্যান্য 
.আতগারীদিগকে। ণ্ডিভ “ফরিয়! তাড়াইয়া দেন. পালিবাহন 
অতাকপযাক্ায় নৃরু্ধি ছিলেন! তিদি.-দিথিজয়গ্রসন্কে যখন 
হরে পঙ্নঃবকেন) খন : খৃটধ্ঘগ্রচারাক চীশকফের সহিত 
. জীবার্ষাাধ বৃ তিনি ঈগকের মুখে বনমিত শ্রবণ করিয়া 
সঙ্গোষ ধীকনীপুর্লিখঃ গিনাপনি চ্ইও) দেখে, (হর্থ । প্রচার 


বাজী হবি 177), 


মহায়াজ বিক্রমাদিতা। ৫ 


করুন, আর. টির আপনার যাইবার প্রয়োজন নাইন এইরূপ 
বলিয়! তাহাকে বিদায় দেন। তাহার পর, ভোজরাঙ্ মালবের 
অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি ও পরাক্রাস্ত নৃপতি" ছিলেন । 
ভোঙ্রাজ দিগ্বিজয়ধর্থ বাহীকদেশ পর্যাস্ত গমন কন্িয়াছিলেন। এ 
দেশে শ্লেচ্ছাচার দেখিয়া-ধর্্মনাশ- ভরবে প্রন্যাবৃত্ত হন। সিদ্ধুতীরে 
শিষ্যগণে পরিধেষটিত মহামদ.নামক'একজন'মহাযদীয় ধর্শগ্রচারকের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল উজ্জয়িনীর কয়েকটা" প্রসিদ্ধ 
ভূপতির বিষয় মাত্র উল্লেখ করা গেল, ইহ “ব্যতীত এখানে কত 
কত নৃপতির উখান- পতন হে কে: বাহার ্ করিতে 
পারে? 7.5 ্ 


বর্গতৈ বিক্রমাদিতো রাজানো বহুধাভষন্‌। 
তথাষ্টাদশ রাজ্যানি তেধাং নামানি বৈ শৃণু। 


নানাভাধাঃ স্থিতাপ্তত্র বহুধর্সপ্রবর্তক1; |, 
এবমবশতং জাতং ততত্তে বৈ শকাদয়; | 


একদা তু দ ভূপালো হিমু সাথে 1 
হূনদেশস্য মধ্যেতু গিরিস্থং পুরুষং শুভম্‌। 
দদর্শ বলবান্‌ রাজ! গৌরাজং শ্বেতবস্ত্রকমূ। 
ফোভবানিতি তং প্রাহ সহোবাচ মুদাস্থিত; 1 
ঈশপুত্র্চ মাং বিদ্থি কুমারীগর্ভ-সন্তবম্‌। . 
রেচ্ছধর্দস্য বক্তারং বারন নি সত 


ভুপতি পমো যো বৈ ভোজরাজ ইতি নত; 
ষ্টা প্গগদর্যাদা লী দিখিজরং খধো।, ॥ 


মহাষদ ইতি ব্যাঙ শি্াশাখাসসিত / 
. মহাসদষ্চ কৈ লার্ধং ৪৬৪ . 
রি . দ( এত বাতি ). 


৫৯ দক্ষিণাপখ-অমণ। 


ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় | 
»......(নবরত্বসভা) ॥ 


দবিশ্ববিদ্যালয় * শট অধুনিক হইলেও উহার প্রতিপাদ্য 
বন্ধ নৃতন নহে। যে সময়ে খবিগণ কোন পুধানদীর তীরে অথব! 
নির্ঝরসন্িছিত শৈল-মিতদ্বে আশ্রম নির্শাণ করিয়! বটুগণকে উদাত্ত 
অনুদান ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরে বেদ শিক্ষা দিতেন, তখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ন! থাকিলেও বৈদিক সমযনের কিছুদিন 
পরেই যে উহার স্থষ্ি হইয়াছিল, তদ্ধিযয়ে সহ নাই। ভারতবর্ষে 
কখন কি রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহ! জানিবার 
কোন উপায় নাই। আময।-প্রাচীন বৌদ্ধ-সংস্কৃত-গ্রন্থ ও পালি- 
ভাষায় বিরচিত পুণ্তকসমূহ পাঠে জানিতে পারি, প্রায় তিন সহ 
বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগে তক্ষপিলা* একটা 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালরে দিখিল শাস্ত্রবেতা ধবিগণ 
অধাপক ছিলেন। ছু:খের বিষয় সকলের বিবরণ অবগত ভওয়। 
যায় না, কেবল মহর্ষি আত্রেয় ও অন্তান্ত ছুই একটা খবির নামমাত্র 
প্রাঙত হওয়া যায় । কিন্তু ধাহার! তক্ষশিল।-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন . 

* তক্ষণিলা অভি প্রাচীন নগরী । ইহা প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্র্তি। 
বর্তমান রাবলপিতী হইত অধিক দূর়বর্থা নছে। বান্সীকি-রামায়ণ ও মহা 
ভারতে ইছার বরন দুই ছয়। তক্ষষংশীয় রাজগণ এখনে রাজন করিতেন। 
চীন-পরি্াজক হয়েনদাঙ, লিখিক|ছেন “এই নগরের শো আভতিমনোরস 
ছিম। রাজধানীর উত্তয়পঙ্চির অংশে নাগগাঁয় এলাপ্রছের এফটা য়ে'বর 
ছিল। বিবিধ বর্ণের গন্থপুণ্পে. এই ঝলাশরটা সর্ধাদা শোভিত খ(কত।” 


শোকের মরে ইহ] মহারার অশোকের মাঝাজোর বন্বগত হর়। এখন ৬ 
বর্গ মাইল ব্যাপিয়। ইহার গগাবশেষ বিদানান রহিয়াছে । 


1 সংস্কৃত বৌনধজাক এন পাঠ করুম। 


নব্রত্বত। ৫৭ 


করিয়া জগছ্ছিখাত হইয়/ছিলেন, তাহাদের কাহার কাহারও 
ৃ্বাস্ত স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ. আছে। সংস্কভ জাতকনামক গ্রন্থ 
পাঠে জানা যার, জীবকনামা একজন চিকিৎসা-শান্্রবিং পণ্ডিত 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । তাহার জন্মভূমি মগধ। তিনি একটা 
দরিদ্র ত্রাঙ্গণ। তক্ষশিল! বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত জ্ঞানচর্চ৷ হয়, এই 
বাদ অবগত হইয়া ভিক্ষানত্তি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিতে 
করিতে সেখানে উপস্থিত হল। তখন তক্ষশিলার মঠসমূছে 
বেতন গ্রহণের প্রথ। প্রবর্তিত দ্িল। কারণ তখন নানা. দেশের 
রাজকুমার ও ধনি-পুত্রগণ এ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধায়ন করিতেন । 
তত্রত্য অধ্যাপক জীবককে উহা জানাইলে তিনি স্বীয় দুর্দশার 
বিষয় নিবেধন করিয়! ভূত্যত্ব শ্বীকারপূৃর্বক অধ্যয়নের প্রীর্থনা 
বিজ্ঞাপন করেন। করুণহৃদর অধাপক মহধি আন্েয়+ জীবকের 


+চরকসংহিতান্ প্রারস্ভে লিখিত, আছে )--প্রথম প্রজাপতি দক্ষকে 
আঘুর্ষেধদ শিক্ষা দেন। স্অশিনীকুমায়ছয় দক্ষের নিকট উক্ত বিদ্যা! অথায়ন 
করেন। পরে ইচ্্ অন্থিনীকুনার হইতে আয়ুর্বেদ পরিগ্রহ করেন। তাহ'র 
গর পৃথিবীন্জে রোগ প্রাহুভূতি হওয়াতে অঙ্গির1 ্মদগরি তরদ্বাজ ভ্ৃও আরের 
প্রভৃতি খবিগণ হিমালয়-সন্িহিত স্থানে এক সভা করেন: এবং উহ।তে স্টির 
হুর, আরোগাই ধদ্ধার্থ কাম মোক্ষের প্রধান সাধদ। পৃথিবীতে রোগেব 
আবির্ভাষে উক্ত পুরযার্খ-চড়ুটর় বিশ্বসুল হইয়াছেখ। অতএব উচ্ই এট 
বিপদের উদ্ধারকর্তা, সংগ্রতি ঠাহার শরণাগত, টির! আবস্তক | তাহার পর 
তাহার! ভরম্বাজফে ইন্্রের নিকট প্রেরণ কর্মীন। তরম্বাজ ইন্দ্র নিকট 
হইতে আমূর্কেদ শিক্ষা কযিয়। আদির! জগ্নিবেশ প্রভৃতি ছয়জন খধিকে উহা 
শিক্ষা দেন। অগ্সিবেশ প্রভু ত খধিগণ ব শ্ব নামে তন্ত্র রদ! করিয়া আতর 
প্রকৃতি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিরেন । যোধ হয় চরক সংহিতার বর্ণিত 
.আহের ও একট আনেক একই ব্যক্তি হটবেন। তাহ! হইলে হিরা, *প্রদেশস্ব 
ভক্ষশিলায়ই বোধ ছয় খবিদের সত হইয়া ফিল । | 


৫৮ দক্ষিগাপথ-ভ্রমধ। 


রর্ঘনায় মনতত হইলে তিনি ও স্থান হইডে চিকিৎসা লান্র অধাযন 
করিয়া শুদেশে প্রত্যাবৃত হন, এবং মগধদেশে মঠ নির্ঘাণ করি 
চিকিংসা বিদ্যা অধ্যাপন করেন। তাহার ছাআগণ রোগীদের গৃহে 
গৃছে ভ্রমণ করিয়া রোগগ্রহীকারের বাবস্থা ও যধাদি প্রদান 
করিয়া বেড়াইতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই ভ্রমণশীল 
চিকিৎসকের স্ষ্টি হয়। তিনি জতিবৃদ্ধ বয়লে বুদ্ধদেবের চিকিৎসা 
করিয়াছিলেন। আর যে শাক্যমুনি স্বগ্রবর্তিত ধর্শের উজ্জল 
আলোকে জগৎ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তক্ষণিলা- 
বিশবদি্যালয়ের ছাত্র। তিনি স্ধর্শ গ্রচারের পূর্বে এই স্থানে 
আগমনপূর্বক দর্শনশান্ত অধায়ন করিয়াছিলেন। প্রান ২৫২৬ 
বংশর পূর্বে ভগবান্‌ শাক্/সিংহ আবিভূতি হন, তখন .তক্ষশিলা- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ অভাদয়+। সর্গ্রধান বৈয়াকরগ মহরধি পাঁণিনি 
& তক্ষণিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি অন্ন ২২৭৫ বৎসর 
পূর্বে গান্ধার প্রদেশের শালাতুরগ্রামে শাবনীপীয ব্াহ্ষণবংশে 
দাক্সীনায়ী জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। গাণিনি পৃষ্পপুরে 
আগমনের পূর্ব তঙ্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তেবাণী ছিলেন। 
আর মহাভাব্যকার পতঞ্জলিও উজ বিশ্বধিণ্যালয়ের ছাত্স। তিনি 
জয়তূমি ইলাবৃতবর্য হতে প্রয়াগে আগমনফালে ও স্থানে কিয়ং" 
কাণ অপস্থান করিয়া বিদ্তশিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর 
একটা বিবিযল বিস্্ এসিড লাভ করিয়াছিল উহ! মগখের 
অন্ত “নরেন বিহার-বিশ্ববিগ্যালয়”। নরেন অর্থাং ভারত- 


« বঠিও ললিভবিদ্তরে ভগবান্‌ শাকামিংহের. তক্ছপিমা-বিখযিদালয়ে 
অধায়নের বিষ বণিত হাঃ নাই। কিন্তু জাপতবগ্রনথে হশ্পষ্ট বর্ণনা থাকার এ 
বিধরে মলগেহ বর] ধার মা কারণ জলিতবিত্তয জপেক্ষাও জাতক প্রামাণিক। 


লবরত্বসতা | | এ 


সন্তু অশোকের ক্কভ বিহার (মঠ) মেখানে ছিল বলিয়া উহার 
"নরেন্ত্র-বিহার* নাম হয় । শেষে পালি-ভাঁষায় উচ্চারণবৈষম্যে উহা? 
'নালন্দ-বিছর' নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধরা বিশ্ববিস্তালয়কে 
প্স্থারাম” নাষে ক্মন্ডিহিত কৰিতেন। এ স্থানে একটা সুরুহৎ 
ছাত্রাবাস ছিল, তাহাতে নিয়ত ধশসহত্র বিদ্যার্থী বাস করিত। 
প্রদিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, আর্ধ্যদেব, কুমারলন্ধ, শীলত্র, চক্জ- 
কীর্তি প্রভৃতি বিখ্যাত অসংখ্য. মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়া অধ্যাপন! কার্ধা সম্পন্ন করিতেন*। 

এই ছুই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরই উজ্জ়িনী-বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নাম 
উদ্লেখযোগ্য। ইহ! প্নবরত্বনতা” নামে প্রসিদ্ধ। বন্ধসদৃশ 
নয়টা প্রধান মনীষী উহার সদন্ত ছিলেন বলিয়া উহা! নবরত্বসভ! 
নামে ভাখ্যাত হুইত। এই নবরত্রসভার ন্যায় স্ুবিশ্রুত সভা 
ভারতবর্ষে আর যে কখনও বিদ্যমান ছিল. উহ্হার কোন প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওরা যায় না । এই সভার যে সকল সুধী বিরার্জিত ছিলেন, 
তাহারা এক একজন ভি ভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। 
বর্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষার যে সক গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত 
হয়, উহার অমেক গুলি গ্রন্থ এই নবরত্বসভার পপ্ডিতগণের বিরচিত। 
এক সময়ে-নবরত্বলভাঁকে ভারভবর্ষীর় বিবম্মগুলী নিকষপাযাঁণ- 
সদৃশ মনে করিতেন। এখানে না আগমন, করিলে কাহারই 
রদ পরিমাণ নির্ণীত হইত না। তন্জন্ত নানাদিগদেশ হইতে 

কবিগণ এবং পঞ্ডিতবর্গ বু আয়াস স্বীকারপূর্বীক আসিয়া 
নদ আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং এখানে বসিয়া ধিনি 
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চা দক্ষিগাপথ-হ্রমণ। 


কবিত্ব প্রকাশ অথবা শা্ীয় বিচারে কৃতকার্ধ্য হইতেন। তিনিই 
অন্তান্ত দেশে গিগ্না পু্সিত ছইতে পারিতেন। এট জন্তাই 
নবরদ্বদভা ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধধনিতার নিকট এত মুপরি- 
চিত। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় ঈদৃশ সুগ্রমিস্ধ সভার কোন 
ইতিবৃত্ত নাই। জ্যোতির্কিদাভরণ নামক একখানি সংস্কৃত 
জ্যোতিষগ্রন্থে নবরত্বসভার নিস্মলিখিত নয়জন পণ্ডিতের নাম 
উল্লিখিত হইধাছে ষথ )--ধস্স্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, 
বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিঙ্গাস, বরাহমিহির, বররুচিঞ। কিন্ত 
আমর! অনুসন্ধান করি দেখিলাম এই নয়জন পণ্ডিতের 
কোন প্রকারে ই, সমসামরিকত্ প্রমাণ করা যায় না। অথচ 
সর্বসাধারণের বিশ্বাস এই নয়জন পণ্ডিত এক সময়ে নবরদ্বসভা 
অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন্‌। বোধ হয় জ্যোতির্বদাভরণের 
ক্লোকটী পাঠ করিরাই সাধারণের খপ ধারণ! উৎপন্ন হইয়া! 
থাঁকিবে। সে যাঁঞা হউক, অন্ধসন্ধান দ্বারা আমরা যত্তদূর অবগত 
হইতে পারিয়াছি, ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি। পূর্বেই উক্ত' 
হইয়াছে ১_বিক্রমাদিত্য নামক নরপতি একজন ছিলেন না, 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতিপয় নরপতি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়। 
উজ্জরিনীর সিংচদমে আরোহণ করিয্াছিলেন। প্রথম বিক্রু- | 
মাদিত্য নবরত্বসভাব স্যষ্টি করিলেও পরবর্তী নৃপতিগণের অধিকার 
কালেও উদ! বিলুপ্ত হয় নাই। যখন বে পণ্ডিত পরলোক গমন 
করিয়াছেন, তাহার স্থানে সেই শান্তে পারদর্শা অপর ফোন' 





 স্িক্ষপণফাযরসংহশছু েডালভটঘটকর্র-কামিকাসা। 
সিডি নাবিয রাজের র্ধানি দৈ বরচির্নব বিজ ॥ 
« (জ্যোভিরবাতরণস্‌) 


ধনী টা 
বিখ্যাত পঞ্ডিত বোধ হয়, সেই নাম ধারণপূর্বক নিষুক হইয়া- 
ছেন। এই রূপে যত কাল উদ্জরিনীতে রাজধানী ছিল, তত দিন্‌ 
& নবরদ্বদত।, প্রসিত্ধি ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা! লাভ করিয়াছিল। 
& সভার চিরকালই নয় জন করি পর্ডিত প্রধান সন্ত থাকি 
তেন। অতএব জোতির্বিধাতরণোক্ত নয় জন পণ্ডিত যে, কোন্‌ 
মময়ে নবরত্ব-দত! অলম্কত করিয়াছিলেন, তদ্ধিযয়ে সংশয় নাই 
তবে তাহাদের আবির্ভাবকাল এক নহে। এ সকল পঙ্ডিতের, 
্রনথগুলি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলেও এই মতের হাথারথ্য 
অবগত হওয়া যা। এ সকল মনীষীর জীবনবৃত্বান্ত জানিবার্‌ 
জন্য অনেকেই কৌতৃহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন্‌ 
কোন গ্রন্থ বিগ্তধান নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া! তাহাদের 
ধারাবাহিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতে-পা়ে। 

তবে তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থাদিও জনশ্রুতি হইতে যাহা! সন্কলন্‌ 
করিতে পারিয়াঞ্ি, এস্থলে তাহা বর্ণন করিতেছি। কিংযাস্তী- 
গুলি অতিরঞ্জিত হইলে ও অনেক সময় উহা হইতে ও কিছু কিছু 
এঁতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তজ্জন্ত উহা! পরিত্যাগ 
করিতে পারিলাম না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।. 


রে 
র নবরতবচরিত ্ 


মহাকবি কালিদাস। কালিদাস ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান মহা- 
কবি। তাহার ভাষা, তাহার ভাব, তাহার উপমা সংস্কত-ভাষার 
গরীয়সী সম্পদ্‌। তিনি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ধ হইয়া ছে রূপ শঙ- 
বিস্াসপ্রণাী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উহাই যাবতীয় কাব্য- 
সংক্রান্ত ভাষার উপন্ীব্য। পরবর্তী অধিকাংশ কবি তাহারই 
কবিতাকে আদর্শ করিয়া নুতন নৃতন পথে বিচরণ করিয়াছেন। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আঁবির্ভীব-কালের ম্ঘায় মহাকবি কালি- 
দাসের আবির্ভাব-কাল লইয়াও প্রত্বতত্ববিদ্গণের মধো বিবিধ বিতর্ক 

ৃষট হইয়া থাকে*। আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মহাকবি কালি- 
ঘাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বয়স্য ছিলেন। এবিষয়ে কিন্বদস্তরী 
অথব! গ্রমাণের একাস্ত অভাব নাই । অতএব কালিদাস বর্তমান 
সময় হইতে কিঞ্িদুনু ১৯৬৬১ বৎদর পূর্ব্বে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন, এরূপ অন্নমান করিলে বোধ হয় নিতান্ত সঙ্গত হয় না। 
যদিও তাঁহার জীবনবৃত্বান্ত-দংক্রান্ত কোন লিখিত বৃত্াস্ত প্রাপ্ত 


* করিষ্কাত! এসাছিতাদতা” হইতে প্রকাশিত্ত লাহিতা-সংহিতা-নামক 
মাসিক পত্ের ১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় (১৩০৭ মাল আবথ ) মনিখিক ্াল- 
হাসের আবি9াবকাল” পীর্ঘক শব্ধ পাঠ করুন। ৃ 


মবরত্ব-চরিত! চে 


হওয়া ধাঁ না, কিন্ধু ভারতবর্ষের প্রায় মকল প্রদেশেই কালিদ।স 
সম্বন্ধে দুই একটা কিন্বস্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা! ব্যতীত, 
তাঁহার জীবনী-বিষয়ে কেহই বিশেষ কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে 
পারেন না। তবে যে তিনি উজ্জন্বিনী নগরীতে তাহার জীবনের 
অধিকাংশ সময় যাঁপন করিয়াছিলেন, তাঁহার লেখ! হইতে উহা 
আবিষার করা তত কঠিন নহে। কালিদাস উ্জয়িনী নগরীতে দীর্ঘ 
কাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়! যে, উন্ নগরীই তঁহার* জন্ম- 
ভূমি একথা নিশ্চযবরূপে বল! যাঁয় না। বরং উহার" বিপরীত 
সিদ্ধান্তই মনোমধ্যে সমুদিত হুইয়া থাকে। প্রায় সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায়, খ্যাতিলিগ্স, নরপতিগণ স্বদেশীয় পঞ্ডিতগ্বণের অপেক্ষা 
বৈদেশিক বিঘব্বর্গের প্রতিই অধিকতর সমাদর্‌ দেখাইয়া! থাকেল । 
অতএব কালিদাস যে, ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করিম 
মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্যের সভায় প্রতিপত্তি লাত. করিয়াছিলেন, 
উহাই অধিকতর সন্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমি কয়েক বৎসর 
গূর্ব্বে মিথিলায় গমন করি। তদানীস্তন মিথিলেশ মহারাজ” 
লক্ীরথরসিংহ-বাহাছরের সভান্থ প্রধান নৈয়ায়িক মহাঁয়তোপাধ্নীর 
পঞ্ডিত' বিশ্বনাথঝ। মহাশয় অতিদৃঢ়তা সহকারে বলেন কালি" 
দাসের জন্মভূমি দিথিলা”। উক্ত পঞ্ডিত মহোদয় মিথিলায় 
প্রচলিত কালিদাস-সংক্তাস্ত একটা কিব্বদত্বীর উল্লেখ করেন। 
আমি উক্ত জনশ্রুতিটা ও প্রচলিত অন্তান্ত কিবদতীগুলি বামে 
বিবৃত করিতেছি। ] 

প্রথম কিন্বদস্তী। কথিত আছে £--মিথিলায় দরভঙ্গা! নগরীর. 
কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব ভাগে বাঙ্মতী নদীর তীর হইতে কিয় 
নামক একটী পরীগ্রাম ছিল। অন্যাপি নাকি উক্ত 


৬৪ দক্ষিপাপথ-্মগ। 

গ্রামের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। একদিন লেই পরীবালীরা' এক স্থানে 
পমবেত হইয়া নানাবিধ হাস্য পরীহাল করিতেছে, এমন সময়ে 
ভাহাদের আক জন ধলিল “জামানের মধ্য হইতে যে কেহ রাজি 
স্বিগ্রহর-কাঁলে বাগ্মতীর প্পানে ঘাইতে পারিবে, আমর! সকলে 
উর পূর্ণ ফরিয়! তাহাকে চিড়! ঘধির ফলাছায় দিব « এই উচ্চৈট্‌- 
শ্রাম হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে বাধ্মাতী নদীর তীরে একটা 
মহশ্মিশান ছিল। উহার চতুর্দিকে ছুই তিন ক্রোশের মধ্যে 
লোকালয় ছিল নাঁ। অধিধন্ত শশানপার্খে বৃহত-বৃহৎ-পুরাতন- 
বৃক্ষ-সঙছুল একটা অরণ্যানীছিল। নরকপাল ও অস্থিয়াশিপরি- 
ব্যাপ্ত & শবশীনক্ষেত্র, শৃগাঁজ-ুকুরাদির ভীষণ রবে নিতান্ত ভয়াবহ 
বোধ হইত। রাব্রিকালে ছুরে থাকুক, দিবসেও কেহ একাকী 
স্থানে যাইতে সাহমী হইত না। বাত্বতী-শ্শানের নীম শুনিম্নাই 
সফলে নীরব হইল যাওয়ার কথা সুদুর পরাহত, সেই স্থানের 
ভীষণ দূপ্য স্থতিপথে উদ্দিত হওয়ার অনেকের ঘৎপিও বিকম্পিত 
হইতে লাগিল। লেই সমরে একটা ব্াহ্মণধুব! ভাবিল "ফঙ্গাহার ত 
প্রীয়ই ঘটেনা, ধদিই ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, তবে ছাড়ি 
ক্কেন? বাঙ্মতীর শ্বপানে একাকী গেলে কি হইবে, জামি যাইব”। 
তাহীর় পর, নে স্চলের মধ উচচৈ্থরে বলিল * তোমরা! যদি 
চিড়া দির ফলাহাকু দেও; তবে আমি যাইতে পাঁরি”। মমবেত 
বাক্ধিবর্ম .ঘুধক্ের ছুংসাহসের কথা! শুনিয়া উপহাস কল্সিতে 
লাগিল। কিন্তু যখন সে দৃঢচিতে অঙ্গীকার করিল, তখন তাদের 
কথিত বিশ্বাস হইল। গ্রামবাদিগণ খলিল স্কুমি যে পশানে 
ধাইৰে ভাহীর প্রমাণ কি? আমরা ত.তোমার সঙ্গে বাই ন!। 
যু হলিল “বোনা বাণীর তীর্থ শইশান-কানীর মনদিে চিড়া 


ঈবরদ্ব-চরিন্ত | ৯৫ 


দধি রাখিয়া আইস, আমার ক্ষমত| থাকে, সেখানে গিয়! : আহার 
করিয়া আমিব। পন্ীবাসীয়। তাহাই ফরিল, সেই /শ্শান-সারিহিভ 
অরশ্যানী-মধ্যে যে এক অতিপুরাতন কালীর মন্দির ছিল, এ 
মন্দিরে যথেষ্ঠ চিপিটক এক হ্ীড়ী দধি লবণ শর্বয়! রাখি 

ছার বন্ধ করিয়া আসিল, এবং রাত্রি বিগ্রহর পর্ণ মা! হওয়া পর্যন্ত ! 
ওঁ যুবাকে আটকাইয়া ০০০০৮৪০৪০০৪ 

জানিয়া ছাড়িয়! দিল। 

টানধ্লি রি সাদর শশানে 

ধাইতে পারিবে। শেষে যখন সে গ্রাম পরিত্যাগগপূর্বক প্রান্তরের মধ্য 

দিয়! শবশানভূমি অভিমুখে ধাবিত হইল, তখন সকলে বিদ্ময়েও ভয়ে 

অভিভূত হইল এবং তাহাকে ফিরাইয়! আনিবার অন্ত ছুই চারি জন 

অগ্রসর হইল কিন্তু তখন সে অন্ধকারে মিশিয়া নয়নপথের অতীত 

হইয়া গিয়াছে গ্রাম্য লোকেরা অনেক ক্ষণ পর্যস্ত উচ্চৈঃস্বরে 

ডাকিল, কেহ উত্তর করিল না, শেষে সকলেই আক্ষেপ করিয়া 
বলিতে লাগিল “আহা, চিড়া দধির লোতে দরিদ্রের প্রাণবিয়োগ 

হইল, আমরা কেন তাহাকে যাইতে দিলাম, নিষ্চয় শ্মশান-সঞ্চারী 

প্রেত ও পিশাচগণ প্রাধমাত্র তাহাকে বিনাশ করিবে”! 

এদিকে যুব! কোন দিকে দৃক্পাঁত না করিয়া ভ্রুভবেঙ্গে সেই 

অরণা-মধাস্থ কালিকার মঙ্গিরে উপনীত হইল এবং দ্বার উদবাটন- 

পূর্বক নিরুদ্ধেগে সেই চিপিটকরাশি ও দধিতাণ্ড আত্মসাৎ করি 

প্রতাগমন-কালে সদে. করিল 'আমি যে এখানে আসিয়া ছিলাম 

উহার একটা! চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক'। তাহার পর, সে 

সেই দধিলিপর হস্ত স্বায়া কালী-ুর্ভি় ছুই গঞগ্ড্থলে ছইটী চপেটা" 

ঘাতের চিছু রাখিয়া প্রস্থান করিতে উদাত হইল। গন কক্ণামযী 


৬৬ দক্ষিপাপধ-মণ। 


কালীর মনে করণখার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন “হায় এই 
ছঃসহিসী যুব ফলাহারের লোতে বড়ই অনুত সাহসের পরিচয় দিয়াছে, 
অতএব ইহার প্রতি দয়! করা কর্তৃব্য*। তাহার পর, সেই দেবী 
তাহাকে সথোধন করিয়। বলিলেন ”ওহে যুবক ! আমি তোমার 
সাহসের পরিচন়্ পাইয়া পরিতুষ্ট হ্ইস্াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা 
কর, আমি এখনই তোমার ক্ৃভিলাধ পূর্ণ করিব"। যুৰক বলিল 
"দেবি! সত্য সত্যই হদদি আর্ীনি আমার প্রতি প্রসন্ন হই 
থাকেন, তবে আপনি আমাকে বিদ্যা এবং কবিত্বশক্ি প্রদান 
করুন*। দেবী “তথাস্ত* বলিয়া অস্তর্ঠিত হইলেন। যুবক আর 
দেবীকে দেখিতে গাইল না। সে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিয্া 
সমুদষ় ব্যাপার প্রকাশ করিল। গ্রামবাদিগণ যুবকের কথা শুনিয়া 
বিশ্মপ়-দাগরে অগ্ধ হইল। পরদিন প্রভাতে যুবকের গৃহে লৌক 
ধরেনা, বহু ব্যক্তি আসিয়! বন প্রশ্ন করিতে লাগিল। যুবক 
সকলকে বিদায় দিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। “সে ব্যাকরণ, 
কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, সৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, উপনিষদ্‌ যাহ! পাঠ 
করিতে লাগিল, তাহাতেই অসাধারণ বৃৎপত্তি লাত করিল। মিথি- 
লার নানা স্থানের পণ্ডিতগণ আগমনপুর্বক তাঁহার বিদ্যার পরিচয় 
গ্রহণ করিয়া চমতক্কৃত হইলেন। অবশেষে পণ্ডিতগণ বলিলেন 
“্ভগবন্তী কালীর গায় এই যুবক অসাধারণ জান লীত করিয়াছে, 
অতএব ইহার “কালিদাস” নাম হইল”। 
- -দবিতীয় কিদ্বস্তী। কথিত আছে :--কোন রাজার বিছ্বোত্বমা 
নারী একটা বিদুষী কতা ছিল। এ রাজকুমারী পথ করিয়া 
ছিলেন “ ধিনি শাস্ত্রী বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, 
তিমি তীহারই লহিত গরিগরনজে ঘন হইবেন” রাজবালার 


মবরত্-চরিত। ৬৭ 


মৌন ও বিদ্যার খ্যাতিতে নানা প্রদেশের রাজকুমারুগণ 
আগমন করিতে লাগিলেন কিন্ত শাস্ত্রী বিচারে স 

পরাজয় ঘটিল। তাঁহারা লব্মিত ও অবগানিত হয গৃথে 
প্রস্থান-কালে দেখিতে পাইলেন “একটা নির্ষোধ লোক 
বৃক্ষের যে শাখায় উপবেশন করিয়াছে, তাহারই মূলচ্ছেদন 
করিতেছে'। ইহাতে রাজকুমারগৃণের মনে তত্যন্ত কৌতুহল 
জন্মিল। তাহারা স্ব শ্ব অবমাননার প্রতিশোধের নিষিত্ত এ মূর্খ 
ব্যক্তির সহিত বিদ্যাভিমানিনী রাজকুমারীর পরিণয়-কার্যা সম্পর 
করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। তাহার পর, তাহার! মধ্য্থ পঞ্তিত" 
গণকে উৎকোচ দ্বারা বশীতৃত করিয়া সঙ্কেতে বিচার করিবার 
প্রস্তাব করাইলেন। রাজকুমারী উহাতে সম্মত হইলে যথাবিধি 
বিচার হইল এবং রাজকন্ত! পরাজিত হইরা সেই মূর্খ বাক্তিকে বর- 
মাল্য অর্পন করিলেন।, শেষে শয়ন-গৃছে প্রবেশ করিয়া দেখেন 
ঠাহার স্বামী নিতান্ত মূর্খ। এ সময়ে একটা উষ্ শব্ধ করিতে" 
ছিল, রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্‌ জন্ত শখ করিতেছে”? 
মূর্খ ব্যক্তি বলিল « উষ্৮”। তাহা! শুনিয়া! নৃপনন্দিনী হাস্য সঘরণ 
করিতে পারিলেন ন!। উহাতে অগ্রতিত হইয়া এঁ ব্ক্তি পুনরায় 
বলিল প্উট্‌*। তখন রাজকুমারী আক্ষেপ করিয়া! বলিতে লাগি* 
লেন * যে ব্যক্তি *উদ্র” শব্ধ উচ্চারণ করিতে গিয়া একবার: 'র* 
একবার 'ষ" বিলুপ্ত করে, তাহারই করে আমি অর্পিতা হইয়াছি। 
হায় বিধাতা রষ্ট বাঁ তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন ? তাহার 


ও “উ্টে লুম্পতি রব বন্বা তশ্মৈ দস্তা নিবিড়নিতনবা 
কিংন করোদ্ি ন এব হি ফষ্টঃ কিং ন.ফরোতি স.এব হিঃ 
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রতন সর্ব বানী বিদায় করিয়া দিয়া গৃহের দ্বার ু্ধী করিলেন। 
এই ঘটনায় ঘূর্থের মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল। লে বিষয়ে 
এ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অনন্তটিতে সরশ্থতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হইল। বাগ্দেবী এ মূর্ধের উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া উহাকে বর 

প্রান করিলেন। তহাতে & বাকি অনন্যসাধা়ণ বিদ্যা ও 
উন কিন্ত তখনও বধূর কৃত অপমান তাহার 
্বৃতিপথ হইতে অন্তরথিত হয় নাই। তঙ্জন্ত মে একদিন রাত্রিতে 
কোন কৌণলে স্বশুয়ালয়ের অস্তঃগুরে গ্রবেশ করিয়া তাহার পরী 
বে গৃহে শয়ন করেন, উহার ধারদেশে করাঘাত করিল। তাার 
- গত্রী সংস্কৃত-ভাধায় বলিলেন “কে ?” সে আত্ম-পরিচয় দিল। তিনি 
পুনরায় জিঞ্জাদ! করিলেন «কি অন্য?” সে বলিল অস্তি কম্চিৎ 
বাগবিশেষঃ” কোন বিশেষ কথা আছে। পথ সহগা স্বামীর 
মুখে সংস্থত-ভাথা শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন কিন্তু একবার গ্রতারিত 
হইবাছেন স্ত্তরাং বিশেষ পরীক্ষা ন| করিয়া কি করিয়া গ্রহণ 
করেন? তিনি বলিলেন প্যদি অস্তি, কশ্চিৎ, বাক, বিশেষঃ 
এই ঢারিটী প্র অবলব্বন করিক্া চারিখানি কাধ্য লিখিয়। আমাকে 
গুনাইতে পার, তাহা চইলে আমি তোমার প্রণয়িনী হইব”। 
গে তাহাই করিল, অলপ দিনের মধ্যে উত্ত চারিটা পদ অবল্ধনে 
যথাক্রমে কুমারমন্তব, যেদূত, রখুবংশ ও খতুসংহার নামক 
চারিখানি কাব্য রচনা করিয়া পরীর করে রি করিল । 








[কবজ 

র্‌ কষ্ি কা বির শা (বেখযৃতদু) | 
মাগর্ধাধিব সন্পতৌ (রঘুরংশষ্‌) 
বিশে প্রা খুলাহাহদ) 


নবরত্ব-চরিতত। ১ 
রাজকুমারী & সকল ফাব্য পাঠে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া! স্বামীর নিকট 
ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন এবং তঁহার চরণে প্রণত হুইয়! তাহার 
সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন। হকি লেনে অধ 
মহাকবি কালিদাল হইয়াছিপেন। 

তৃতীয় কিন্বাস্তী। কখিত আছে ;--এক সময় বিক্রমাদিত্যের 
সহিত মহাকবি কালিদাসের কথঞ্চিং মনোমালিন্ত ঘটে, তাহাতে 
মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন প্তুমি আমার রাজধানীতে" যেরূপ 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছ, অন্য কোন স্থানে গেলে একসপ 
সন্মান-লাভ কদাচি ঘটবে না । কালিদাস উহা গুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
উজ্জয়িনী পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং 
তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণাট-রাজ্যে সমুপস্থিত হুইলেন। 
তদানীন্তন কর্ণাট-নরপতি অতিশয়-বিদ্বান্‌ ও গুণগ্রাহী ছিলেন । 
তাহার একটা. দারুণ প্রতিজ্ঞা ছিল। যে কবি অভিনব কবিতা 
শুনাইয়া তাহাকে সুগ্ধ করিতে পারিবেন, সাহাকে তিনি সম্থুখস্থ 
সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিবেন।  তজ্জন্য মন্ত্রিগণ আশঙ্কা প্রযুক্ত 
দ্বারস্থ বল্পনকবিকে গোপনে বলিয়! রাখিয়াছিলেন “কোন ভাল 
কৰি আসিলে যেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয়। 
তবে রাজার বিশ্বাসের জন্ত মধ্যে মধ্যে দ্বই একটী কষ্ট-কবিকে যেন 
রাজার নিকট উপস্থিত করা! হয়”। কালিদাস বল্লনকবির নিকট গমন 
করিলে তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন “কবিত! রচনা করিতে পার ?” 
কালিদাস বলিলেন “হই! পারি”। তাহার পর, তিনি কবিতা রচন! 
করিতে বলিলে কালিদাল মনে মনে চিন্ত! করিলেন প্রাজধানীতে 
ঘে সকল পর্তিত থাকেন তাঁহার! সকলেই প্রায় ঈরধ্যা-কলুষিত- 
চনত, স্বীয় প্রতিপন্থির হানি হইবে আশঙ্কার ভাল পণ্ডিতকে প্রায়ই 
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ঝাজার নিকট উপস্থিত হইত্ডে দেন নাঁ। যাহা হউক ইহার নিকট 
আত্মগোপন করিতে হইবে। শেখে, তিনি একটা ক্ষুদ্র কবিউা! রচনা 
করিলেন। উহাতে কোনই ভাব নাই, অধিকন্ত চতুর্থ চরণ ঘেন 
মিলাইতে ন! পারিয়াই প্চ বা তু হি” দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন*। 
বল্পনকবি কবিতা পাঠ করিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন এবং 
নিংশঙ্কচিত্তে কালিদাদের সহ রাজার নিকট উপস্থিত্ত হইয়া 
রাজাকে আশীর্বাদ জানাইলেন। রাজা! জিজ্ঞাসা করিলেন “বল্পন- 
কবি! তোমার হাতে ও কি?” বল্পন, "ল্লোক” রাজা, "কোন্‌ 
কবির ?” বল্পন, "ইহার” রাজা, (কালিধাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ) 
আপনার? কালিদাস, পা” রীজা, “তবে পড়ুন” কালিদাস 
প্পড়িতেছি কিন্তু ঘন ঘন চামর বাজনে পদ্মনয়নাদের হস্তেরকন্কণের 
যে ঝণৎকার-রব হইতেছে, ক্ষণকালের জন্ত উহা! নিবারণ ক্রুন?”। 
রাজ] ব্াজনকারিণীদের বিরত হইতে বলিলে কালিদাস একটা 
মৃততন কবিতা পাঠ কর্িলেন। উহার মর্ম এই ;- 

প্মহারাজ! বিধাতা আপনার যশঃ-স্বরূপ বিশুদ্ধ মুক্তাঁবলী 
ও আপনার গুণ এই ছুইটা বস্ত গ্রহণ করিয়া একগাছি হার 
নিশ্মাণের বাঞ্ছ৷ করিয়াছিলেন, কিন্তু & যশোঁরপ-মুক্তার ছিদ্র 
(দোষ ) ও গণের অন্ত (সীমা) ন! পাইয়া উহ! আকাশ-মগুলে 


* উত্তিষ্ঠোতিষ্ট তৃপাল ! মুখং প্রক্ষা স্ব ট:। 
ফৌতি তে নগরে কনুশ্চবৈ তু হিচ বৈতুহি! 
বাঁ রাজরভাদয়োধ্যা রয়দকবে! ছয়ে কিমাত্তে তর 
শ্লোক? কল্ত কবেরমুধা তবতো। হুয্‌ পঠাতাং পঠতে ॥ 
, কিস্কাসামরধিপ-হুন্দর-দূশাং ডাক. টাময়ান্মোলন! 
. - ছুঙেমতুজবহী- বরণ-ঝণৎকায়ঃ কণং বাধাত।ন্‌॥ 
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নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এ গুণ তড়িৎ ও যশোরপ-ুক্তাবল 
তারকারূপে শোভ| পাইয়৷ থাকে” * | | ৯৪ 

রাজা অপূর্ব্ব কবিতা শুনিয়া অত্যন্ত সুগ্ধ হইলেন এবং পূর্ব 
প্রতিজ্ঞান্মারে পূর্বদিকের সমুবয় রাজ্য নীরবে দান করিয়া 
উত্তরাভিযুখ হইয়া! উপবেশন করিলেন। কালিদাস ভাবিলেন 
রাজা আমার কবিতা! শুনিয়া সন্ধষ্ট হন নাই, প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া 
অন্তদিকে মুখ করি! ৰসিলেন। তিনি আবার দেই দিকে গিয়া 
আর একটা নূতন কবিতা পাঠ করিলেন। রাজ! সেদিকের 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া আবার অপরদিকে মুখ করিয়া বসিলেন। 
এই ন্ধপে যখন চারিদিকের রাজ্যই প্রদত্ত হইল, তখন রাঁজা! উত্ধ- 
মুখ হুইম্া রহিলেন। কালিদাস ভাবিলেন রাজা অস্তিশয় ক্কপণ, 
কিছু প্রদান করিতে হইবে ভয়ে আমার প্রতি প্রনগ প্রতিকূল 
ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার পর তিমি বলিলেন; 

“ওহে কর্ণাট-রাজ! প্রত্যুপকারের ভয়ে রূপ বিসুখ হইবেন 
না, আমার ন্থধাসিক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করুন। আমরা পর্বত, 
দমুদ্র, নদী, পৃথিবী বিদ্ক্যারণা, ঝঞ্াবাধু। চন্্র প্রতৃতিরও বর্ণন। 
করিয়া থাকি, তাহার! কি আমাদের কিছু প্রদান করে?+ 





* মনা ! তবাজ্দিতোজ্দলযশ:-সংগ্ধঘূক্ণাবলী * 

. মাদাসৈব বিষিবিষিইহরমলং ছারং তবদীরৈগপৈ: 1 
নীরদ্ধমপি তাং বিলোক্য সহস! নাত্তং গুধানামণি। 
উৎপিৎ্থ গঁগনাঙ্গণে সয়কিরতীত্তে তড়িত্তার কাঁঃ 

ণঁ মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরবিষ্না যৈমুখ্যমীকর্ণর -.... 
রে কর্ণাট-বহুদ্ধরাধিপ | স্মুধাসিক্কানি কৃকামি য়ে! 
ণাস্তে কতিতৃধরা-পরব-নদী ভুগোল-পিদ্ষাটনী*. : 
ছা সারুত-চন্দসঃ-প্রতৃতরতেত্যযঃ কিমাণ্তং আয়া॥ . 


দহ দক্ষিগাঁপধ-জমগ | 


» এদিকে ক্ষালিদামের করিস্ব-শক্ষি দেখিয়। বল্পনকবির মুখ 
গুকাইয়া গেল। তিনি মন্ত্রীর নিকট গিয়! সমু বৃত্ত বর্ণন 
বরিলে মৃত অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ ক্ষরিবেন যে “একজন কবি 
আলিয়া নর্ঘস্থ ভরণ করিয়াছে" উদ্চ বৃত্তাত্ত অবগত হইয়া 
করসাট়া্বমহিবী . অত্যন্ত অধৈর্য হইয়! পড়িলেন। তিনি ুন্দরী 
দুহিডার সহিত গ্য়ং রাজসভার গ্রবেশ করিয়া বলিলেন). 

একজন কবি বিজ্কার নাভিপন্ন হইতে উৎগর হইয়াছিলেনঙ। 
একজন নমী-পুলিন হইতে, অপর কুবি বন্গীক হইতে উৎপত্তি লাভ 
করেন1। সেই সকল কৰি জগনগুরু, তাহাদিগকে নমন্ধার করি। 
আধুনিক যে সফল কবি গন্ঠপঞ্ত রচনা দ্বারা চিত্ত চমংকৃত 
করেন, আমি (বর্ণাট-রাজমহিধী ) তাঁহারের মন্তকে বাম চরণ 
অর্পণ করি। 

কালিদাস বিশ্রিত হইলেন। তিনি ত এমন কোন অপরাধ 
করেন নাঁই, যাহাতে রাঁজমহিষী তাহার প্রতি এঁক্পপ কঠোর 
বাকা প্রশ্ন করিবেন। ০০১০ অবগত 
হই বলিলেন; ও 

আহি হত্রী অথ কিছুই চাইনা। আমার চিত বিতর গ্রতি 
কখনই ধাবিত হয় না। এই কালী রাজ-হৃহিভা, যিনি মন্তকে 
তত সন্ত করিয় দীড়াইয়া আছেন, এ বরবিত্রী আমার প্রতি রুপা 
দৃষ্টি রন | 

হে পক্যোনি জঙ্গা। কার 5 


নরর্“চরিত। এ গ৩ 


পরিতূষ্ট হইয় কার্াসের করে-দন্মরী চুহিত! অর্পণ -করিজেন । 
কালিদান- মলোরয! পরী; লাভ (করিয়া: আনন্দে নিষঙ্গ হইলেন । 
তাহার পর, সবা্মহ্ষী কাবিদাসের. রকি. এরপর কঠোর বাক্য 
করিলেন « আপনি ক্মামার কবিতার অর্ধ গ্রহণ করিড়ে পারিয়া- 
ছেন ত? কালিদাস দহ) উত্তমরণে কুঝিসাছি+।... মঙ্ধিবী বলি- 
লেন “না আপনি যাহ! বুঝিয়াছেন, উহার. প্রন্কত অর্থ তাহ! মছে। 
আমি বলিয়াছি অধুনা যে সফল কবি গদ্য পঙ্গা রচন? হারা চিন্ত 
চমতকৃত করেন, তাহাদের বামচরণ আমি মন্তকে ধারণ জি” । 
মহিষীর বৃদ্ধি-চাতুর্ষ্যে কালিদাস. সন্ত হইলেন এবং. মহা প্রতি- 
পত্তির সহিত কর্ণাট-রাজো .বান করিতে লাগিলেন । . মহারাজ 
বিক্রমানিত্য কর্ণাট-রাজ্যে কালিঘাসের প্রভারের সংরাদ পাইয়া 
পুনরায় মহাসমাদরে তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন.করিলেন ) 

চতুর্থ কিন্ববস্তী। .কধিত জাছেঃ--কালিদাসের একটা অপূর্ব- 
লাবশ্যবস্তী কন্ত! ছিয। বরঃপ্রাপ্ত হইলে কবিবর এ কণ্ঠাকে 
একটা বুদ্ধিমান্‌ বরে বন্প্র্দান, করেন এবং বিদা!শিক্ষার্থ জামা- 
তাকে গৃহে রাখেন । প্রথম ব্যাকরণ+শাস্ত পঠিত চইলেই কালি- 
দাস জাষাতাক্কে বেদান্ত-পাঠে নিযুক্ত করিয়া দিলেন । বেদান্কের 
মায়াবাদ পাঠ করি! জামাতার. সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জঙ্গিল। 
ভিনি-পক্থীকে 'দংসার-ন্ধনের কারণ-স্বরণ মিয়া, ক্রমে তাঁহার 
সাহচর্য পরিত্যাগ করিলেন. জামাতা কিশোরী. দবার্ধ্যার চঞ্চল 
বটি হইতে অব্যাহতি লাতেয়: জন 'খ্জরালয়ে প্রবেশ পর্যন্ত 

হজোবাং বারণ: অহ সৃছি।দাদি |: ২ 





৭8 দর্ষিণীপথ-্রদণ। 


পরিতাগ কঙিলেন। তিনি বাছিরে উডুশগিতেই জাহায় ও 
শয়ন করিতে 'লাগিজেন। এই কপ দিনের পর দিম বাইতে 
লাগিল, বহিষ্ঠনযা 'ও-কৈশোয় অতিজম ধরিয়া রণ বাদে 
পদার্পণ করিকেন। - এই :উদীধ-যৌবনে স্থামি-বিধহ তীহায় 
বিশেষ 'বানা-দারক হই উঠিী। 'পরিবাধস্থ লোকের খই 
চেষ্টায় ও জাদাতাঁকে বশ ধারিতে পারিপদ। | তিমি প্রচ 
বলদ পূর্বক ঘুরে কে থাকিতেদ! কালিদাস এ কল পাদ 
জাদেন না।' তাহার রাখধানীতে জনাধার প্রভাব, গৃহে স্ল 
বন্তই বিষাযাদ। ফন্ায় ও আদরের অভাব নাই। নিত্য দূ 
বানানে ভিন সথুদক্ষিত হইতেছেন। : কবি-হাজেই কিছু উদ্া- 
সীন। বিশেষ কালিদাসের ওঁদাদীন্তের মাজাটা একটু কাধিক সিল । 
তিনি শ্রতাহ বহঙ্ছণ রাঙ্গমভায অবস্থান ক্যিতেন। আর+গবশিষ 
সময় মিলের নির্জন গৃছে বলিয়া কজন দেবীর জাববাধসায় দিরত 
থাকিতেম। এক দিন বন্ত্-কালের় অপরাধে কবি দিজগৃহে 
রমা কিতা লিরিকেছেন। মৃছ মগ সমীরণ বিকশিত পুশ্পের 
সৌর বহন কিয়া চতুদদিককে ভ্রমণ করিতেছে। রিছিত গত্র- 
শাখায় মনিরা কোফিল কুছ হু করিতেছে। বিরহবিধুর কালি: 
ধামনতনয এ গৃহের বারাক একাকিনী হত্তোপরি : বামগণ্ 
স্ব ফরিয়া কি ঘেব.চিন্তা করিতেছেন. জী লময় একটা 
যার্জার-মন্দাী : গুন তম্মধো 





জবয-উরিত্ক ৫ 
জাতি, ইহায়াও ফেমন দাম্পতানগুখ ভোগ করিতেছে। : জায়ার 
বারী এগনই বর্ণ যে, যুদ্ধিবত্তি থাঁকিতেও এই গ্রত্াক্ষ ভুখে বকিত 
থাকির। নির্ধোধের জায় রুয়িত তুখের জাঁপায় কাল যাপন: করি- 
তেছেন। অথবা কাহার বাঁ দোষ কি? তিনি বেয়প উপদেশ . 
লাভ করিতেছেন, জীবনকে দেই জ্ঞাবে গঠিভ: করিতেছেন। 
পিতা জামিয়া শুনিত্বা কেন তাকাকে বেদান্ত অধায়নে নিধুক 
করিলেন? এই ব্ষল যনে জনে আলোচনা! করিতে 'করিতে 
তিনি দার্ঘ্দারকে লক্ষ্য করিস্থা বলিলেন * দেখ মার্ডার ! তুমি 
আমার সাক্গাতে এয়প ধটতা করিও ন!। .. পুনরায় তোমাকে 
রূপ ফরিষ্ে দেখিলে আহি পিতাকে বলিয়া হি 
পাঠে নিযুক্ধ করিয। বিব। 

নস প্রা ৃরণাত করিহা কালির জনিত হইলেন এবং 
ধরপ মর্খাস্থিক তিরস্ধারের কারণ কি, তাহা! সাহার অরিদিত 
রহিষন!। পর ধিন হইত জামাতার বেদাত পাঠ ঘন্ধ করিয়া দিয়া 
কাব্য পাঠে নিধুক্ত করিলেন। ক্রয়ে দ্বাযাতাক্র হয় হইতে 
বৈরাগ্য গ্রস্থার ফরিল। তিনি বারনাগয় মুক্ষিলাতের আশায় 
জলাঞজলি দিয়া গরথীয় দর্শনারান্থায়. দ্যবীর হইয়া উঠিযোন এবং 
বিনা আব্ানে প্রন হি মিলিত হই হার চুপে 
আত্ম-বিদ্ুয় কমিলের। 1 .* - 

পঞ্চম কিবদী। কথিত আছে )-কা 
মিরমরক্ষার সরা কআরহিত্ত খাকিতেন।- বনি ও অধ গফ 
বাবার করিডেন ন! এবংগ্যতের সক ছ্ররোগ ও কাহার নিতান্ত. 
অপ্রীতিকর বোধ হইউ। শক. “দিন ভিননি কোন বিশেষ তিথিতে 
একটা ব্রতের 'আহঠানে কৃউসনতা হইাছেন। উক্ক ব়-তিথির 





দ৬* দক্ষিণাপথ-জরথখ। 
আর হইতে ণেধ পর্ধান্ধ মৌন অবলঘবন করার বিধান আছে। 
গৃহে থাফিলৈ ্রমব্গত? পাছে কথা বলির ফেলেন, অই. আশঙ্কায় 
গৃহ ইইতে দুরে কৌন অরগ্যানীপক্মিধীনে বসিয়া জপ করিতে" 
ছিলেন। কাণিরাসের আস্কতি নাকি বন কুৎসিত ছিল। সেই 
সমগ্ধ কোন দেশের এক রাজা পিবিকা আরোহণে উর বনের নিকট 
তাহার বার কাজ করার গইতেন গ্তরাং কানিদাসকে পাইয়া 
ই নৃপতি কৌম বনেচর ভাবিয়া শিবিক। বছনে নিযুক্ত করিলেন। 
কবি বররততঙ-তয়ে কথা বলিতে পায়িলেন মা, নীরবে শিবিকাঃ 
বহন করিয়া টলিলেন। অনেক পুর পরাস্ত গিয়া রাজা দেখিলেন 
নূতন বাহকটা অন্ত বাহকদের ভার হ' হু পক অথবা স্ব পরিবর্তন 
কিছুই করিতেছেনা, নীরবে তাঁহাঞ্ষে বহন করি যাইতেছে। 
রাজার মনে একটু কণা উপস্থিত হইল। তিনি ধলিলেন £-- - 
শে বর্ষ । ভুমি হি বে পীড়া অইভব বিঘা থাক, 
রাজী থে সংস্-বাকা প্রয়োগ করিলেন, উহাতে ব্যাফরণ- 
হী তত কঃ হ নই কিদু সহসা স্বাধতি*্র সকার 
হার ক বেশ রর তিনি ঘড় বাথ পাইলেন । 








নব্রত্ব-চরিত। পি 

তিনি নূর্ধা দেখিয়া জানিতে পারিলেন, তাহার _অ্রততিথি উত্তীর্ণ 
52 তাহার 
পর তিনি ঘলিলেন:--.  : 

০ পিরিকা বছন সত আমার তত রেশ. হতে না। আগ 
বাধতি প্রয্োগ করায় যেরূপ কষ্ট হইতেছে ”* 1". ৃ 

(রাজা বাহকের মুখে সংস্কত-ভাষা শুনিয়া! বিস্মিত হইলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ পিবিক। হইতে আঅবযোহপ: করিয়া ধাঁছকের পরিচগ 
জিজ্ঞাস! ঝরিলেন। কালিদাস আত্ম-পরিচর় প্রদান করিলে তিনি 
কাতরভাবে তাহার চরণে পতিত হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! 
কালিদাস ক্ষম। করিলে তিনি এ শিবিকায় করিয়! হাহ রহ 
রাখিয়া গেলেন। 
ষষ্ঠ কিববদন্তী। কবিত আছে) _কষাদিমাদ বখন বিলসা- 

দিত্যের নবর্-সভায় অবস্থান করিতেন, সেই সমর ধারানগরীতে 
ভোজরাজ ও একটা গঞ্ডিতধভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ' এ সভায় 
কয়েকটা শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ঘোষণা করিয়া দিল্লা- 
ছিলেন, ঘে ব্ক্তি আমার সভায় কোন নূতন কবিতা! পঃঠ করিতে 
সমর্থ হইবেন, তাহাকে লক্ষ স্বর্ণ মু! পারিতোধিক প্রদত্ত হইবে । 
নবাগত কোন ব্যক্তি, নৃত্ন কবিত| রচন! করিয়া এী সভায় পাঠ 
করিলে গ্রথম শ্রুতিধর উহা! গুনিয়াই অবিকল জাবৃত্তি করিতেন 
দিতীয় ক্রতিধর উনের মূখে শুদিয়া উহ! পাঠ করিতে পারিতেন। 
তৃতীয় ক্রুতিধর তিন ঘনের সুগগে নিয়! ডথরূশ!খঅনারাে 
উহ উচ্চারণ, করিতেন । বর হার দার কহ 
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শ্ ৃ দক্গিণাপথ-্রমখ। 


কবিতার পৃভনন্ধ বঙ্গিত হইভনা। কিছু দিন গত হইলে এই 
'বধা কালিফাসের কণে প্রবেশ করিল। ভিনি চতুর জতিধর- 
গণের কৌশল ব্যর্থ করিযার জঙ্ঘ মনে মনে একট! করনা স্থির 
করিয়া ভোজয়াছের সভায় নি রড? 
পাঠ করিলেন). ও 

বিড্ষন-বিশ্রী ধার্দিক রামাী তোবরাজ কলা প্রাপ্ত 
হউন। আপনার পিত। আমার নিকট হইতে এফ কোটি নিরা- 
নষইটা রত খপস্থয়প গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে 
শীত উহ! প্রদাদ করুন, কারণ এই পণ্ডিতগণের লকলেই উহা 
জানেন। আর যদি কেছ় উহ! নাজানেন, আমার কবিতা! যদি 
নৃতন হয়, তবে আগনার প্রতিশ্রত লক্ষ মদ্রাই প্রদান কক্ন*। 

বলা বাহলা তোজরাজ কালিঘাসকে লক্ষ ১৮ প্রদান 
করিতে বাঁধা হইয়া ছিলেন । 

অধম কিছবযস্ত্রী। করিত আছে ₹--একছ! নব নানা- 
দিগদর পঞ্ডিতগণ সমযেত ছইয়াছেন | রাজা! বিক্রমাদিত্য 
পঞ্চিভমণ্ডলীকে যথোধন করিয় বলিলেন প্আমি অস্ত একটা 
সমস্ত পুরণ ফ্সিতে দিব। বিনি মর্ষোংকষটকপে পূরণ করিতে 
বাসা রি হইবে।. লা 
এই 37... 
খরা কোগ কা কায সারি 
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২ সানথ পঞ্ডিতবর্গের অনেকেই এই-পমসায় পুরণ করিলের কিন্ত 
কাহারই কবিত। মাজার অনোষত হল স!। শেষে কালিদাস 
নিলিখিতরণে উরু লমন্তার পুরণ করেন.। 
ছিজয়াজ জিনি যার সুর বদন, 
মৃগরাজ-সম কটি' শোতে অনুপ্ষধা। 
 গজরাজ সিন্দি হার গণ্তি মনোহর, 
যদি সে প্রমর্ধা-ইদি রছে মিরস্তর । 
কোথা জপ, কোথা তপ, কোথায় বা ধ্যান, 
_ কোথার বা রহেঃষল সষাধি-বিধান ?. ূ 
রাজ! কালিদাসের কত সমস্যা-পূরণে সন্ত হইয়া ভাহাকেই 
অঙগীকূত অর্থ প্রদান করেন! 
উপরি উক্ত কিছবস্তীসূহ ব্যতীত ও কালিগাস সংঞ্জাস্ত বৃহ জন- 
শ্রুতি প্রচলিত আছে 1 কিন্তু উহার অধিকাংশই অঙ্লীলতা-মোষ- 
যুক্ত বলিয়া! এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম' না। এই সকল 
কিন্বদস্তী যদিও অতিরজিত, তথাপি আমরা উহ! হইতে জানিতে 
পারি-_কালিদাস' মিথিলার জন্মগ্রহণ করেন এবং ত্তিনি অলৌকিক 


ক জপ: ক তপঃ কসাধি বিডি 


1 উতত কির হই ভি সী নার পের বযাপর নবস্বীপ- 
নিবাসী গরমারাধা বগা *রৃক্রানদিযোর় যহশরের. দুখে কত হইব. 
ছিলাম । তিনি জরগ-করটি রাদধানিনবার্হা। ছিিযারাদ 4. কহমা ভরে 
সে নহয় উল্লেখ কর! গেল না। 





৮ দক্গিধীপথ-উমধ। 
প্রতিভাসম্পা ছিলেন । বাষাকালে তাহার ধিদ্যাপিক্ষা ঘটে নাই। 
শেষে জলপ সমর শাঙ্রালোটন1 করিয়া তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও 
ভারতবর্ষের সর্ব্রষ্ট কি ইসইনাছিলেন। জীবন অধিকাংশ সময় 
তিনি উঞ্জারিনী রাজধানীতে -অভিবাঁছিত করিয়্াছিলেন। 
নগরীর শোভা ও সৌন্দর্ধো তিনি নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন। কবি 
লিখিয়াছেন ;_সৌন্দর্ঘপাঁজিনী উজ্জয়িনী নগরী- দেখিয়। মনে 
হয়, সবর্বাসিগণ পুণ্যফলের কয় হইলে পৃথিবীতে আগমনকালে 
অবশিষ্ট পুণাধারা বর্গের একখণ্ড ক্রুয় করিয়! আনিয়াছেন। 
তিনি উজ্জারিৰীর প্রাসাদবাদিনী স্ুনারী ললনাদের লোল কটাক্ষের 
সহিত ও একাস্ত অপরিচিত ছিলেন ন]। কবি মেঘদুতে মেঘকে 
লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন প্উত্তর দিকে যাইতে উজ্জয়িনী হইয়া 
যাওয়ায় বদিও পথ বাঁক! হইবে, তথাপি তুমি উজ্জয়িনীর সৌধ. 
মালা সবর্শনে বিষুখ হইও না। বিদ্যুৎ ঝলমিতে দেখিয়া সৌধ- 
বাসিনী গ্রমদারা, হখন তোমার প্রতি মধুর কটাক্ষপাত করিবে, যদি 
তুমি তাহ! না .. প্রতাঙ্ষ কর, তাহা হইলে, চ্ষপ্ান্‌ হইয়াও, 
নান বিয়হিতে ভা দর্শন-জুখে বঞ্চিত হইবে । বোধ হয় কবি 
আর্ধাবর্ত ও দ্ষিণাপথের অনেক বেশপরমযটন করিয়াছিলেন । 
 পূর্বামেষ ও বুবযপরের হার্ঘ পাঠে উহ বিশেষরূপে জবগত 
" হওয়া যা): অনেকের ২ মতে তিনি সর খনি গ্রন্থ রচনা 








নবরদ্ধ-চরিত | ৮ 
করেন কিন্তু বংপ্রতি যে কয়েক খানি সংতগ্র্থ *-কালিদালের 
নামে প্রচলিত আছে। আমর! পরস্পর রটনা ও ভাবের তায় 
তমা দৃষ্টে সবগুলি 'প্রথম কালিদাস রচিত বলিয় স্বীকার করিতে 
প্রস্থ নছি। আমাদের মনে হয়, খতৃসংহার কালিদাসের শ্রথম 
কাবা। তাহার পর, তিনি যথাক্রমে মালবিকাগিযিত্রঃ রথুষংশ, 
কুমারসম্তব, অভিষ্ঞানশকুন্তল; বিক্রোর্বশী, প্রণরন করেছ । 
মেদৃত তাহার সর্বশেষ কাবা । তজ্ন্ট উহাতে. 'রচমা ও 
কর্নন।-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। : উপসংায়ের ধক্তব্য 
কালিদাস এক ব্যক্তি ছিলেন না। মহারাজ বিক্রমাদিতোয় 
ব্যস্ত বাতীত ও ভৌজরাজীয় কালিদাস-প্রভৃতি কাণিদাস নামে 
আখ্যাত কতিপন্প ফবি বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ রচনা করি্নীছিলেন। 
তাহার অপেক্ষা কত আধুনিক কালে প্রাহুনূতি হন। 

বরকুচি। ফথিত আছে ;_-ধয়রচি ' নবরপ্বসস্ভার অন্ততম 
রদ্ধ ছিলেন কিন্তু এক জ্যোডিরিাতরণের ঘচন বাতীন্ এ - 
বিষয়ে অস্তকোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া বায না। তবে 
বরকুচি সময়ে সময়ে ঝাঁলিদাসের সহিত প্রতিষন্থিতা করিয়া 
সম্া পূরণ. করিতেন এই কপ ফিছবাস্তী এরচলিত আছে । সকল 
জনক্রতি় বাখার্থা-বিষয়ে ঘোর সন্দেছ।- হাহা হউক জনুসন্ধান 
দ্বারা যাহ! জানা গিয়াছে, উহা নিষ়ে লিখিত ইইয়া। অভিধাঁম- 
চন্তামণি, থেদিনীকোষ ও জিকাওঁশেষ অধ্িানের হতে কাত্যা: 





৮ দঞিগপীপঞ-উমধ। 
রনের নামান্তর বয়র়ি।- প্রাচীন সংগ্কত-গ্রন্থে কতিপয় কানা 
রনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রধঘ বৈহিক-কালে বিখাছিত বংশীক্ষ 
কাত্যান্ছদ আবিতূত্ত হুন। ভিনি কাতায়ন-শ্রোবস্র-ও গুতি- 
ছাত্রের 'রচযিভা | ব্ছপর কাস্্যাপ্নন মন্থপ্নভূতি বিংশড়িধন 
ধর্থশান্্কারে -অন্ততঘ। ইনি ক্াত্যারদলংহিতা গ্াগরদ 
করেন। আমাদের বর্ধনীদগ্রস্থকায় এ উততপ্নের কেহই. নহেন। 
তাহার নাম কাত্যারমবঙ্জরচি অথন্া হরক্ষটি। রোমেবভট্ট্ে 
কখাজরিৎলাগব পাঠে কাত্যায়নবররুচির এইরূপ রি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

পৃশ্পাত্ত মামক একজন মছাদেবের অর চিত অতি, 
সম্পাতে মর্হালোকে কৌপামী নগরীতে সোমদতনামক ্রাক্মণের 
উঁর়মে জন্মগ্রহণ করেদ। তিনিই কাতযায়ন্বররূচি লাছে 
পরনিদ্ধ। হার গন্মকালে আফাশবাণি হইয়াছিল যে এই শিপ 
. আরতি হইমে এবং ঘর্ষপত্িতের নিকট সম বিস্বা লাভ করিবে। 
বাঃকরণ-শাছে ইহার অসাধারণ যৃংপত্তি জন্ছিবে এবং ,বর অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ বিষে কচি দ্বিদে হলি! হরি নারে বিখ্যাঙ হইবে”। 
বঝোবৃদধি , হররটি অসাধারখ মেধাবী ছইয় উঠেন। একদিন 
তিনি ফোন নাটকের অভিনর রর্শন করিব হাতার নিকট খেই 
নাটকের আত্তোগান্ত সথাবৃতি করছিলেন এবং উপনয়নের 
পর্বে ব্যয় দৃখেগ্ািশাখা জিরা ভা সমু কস করিব 
| ছিলেন। কা গে তির রি | 
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মদুদধিস্পন্ দিধ্ ছিল! লে-বছদিদ গরুতুজব। 'করিদা ক্লাস 
হইয়াছিল কিন্তু তাহার ফোররূপ পান্ছে '্বধিকার জন্মে নাইন 
উহা দেখিয়া: বর্ষপতিতের :ভার্া-তাঁহাকে তগধ্যার্থ ছিমালর- 
প্রদেশে প্রেরণ ক্ষবণেলণ ' দে কঠোর তপন্যা্াকধা 'নহাদেবকে 
গরিতুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে সর্ববিদ্টা সুখন্বরূপ এক 
অভিনব ব্যাকরণ প্রা হয়। তাহার পর; সে প্রস্্যাগত ছা 
আমাকেই ব্যাকরণের বাদে আহ্বান কঙ্টিল-. আসাদের - উদ্ধার 
ব্যাকরণেক্স বিবাদে ষপ্ত দিধস অতীত হইল 1. অয দিলে জানি 
তাহাকে পরাজিত করিলাম। লেই লময় সহ্দা আকাশ হইতে 
মহাদেব হাষ্চারধ্যনি করিলেন সেই ঘোররবে কআযাঘের এন 
বাকয়ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। পাপিনি-সপ্পরগার ক লা করিল? 
আমর! নৃর্ঘথ হইয়া! পড়িলীম «1 ঃ 

প্ৈন-হেমচগ্্রের রচিত শকৃবিরাবলীচরিত” নামক ক একখানি 
সংস্কতগ্রন্থ পাঠে বররুচি-নংজান্ত নিক্মলিধিত বিবরণ অবগত 
হওয়া যা়।॥ পাটলিপুত্রনগরে নবম নর নুবিখ্যাত সভায় কবি 
বররুডি অবস্থান বরিতেদ। : তিনি গ্রন্তাহ ৯৮টা নুতন কবিতা! 
রচনা করিয়া বাজাকে সনাইতেন ।: খী 'মকল করিত শুনিয়া 


ক অথ কালেন বং ২৯ ১৮৯... 
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রাজা ন্ট হইতেস কিন্ত তরী ফখনও উদার প্রশংসা করিতেন 
না. ভজন বরকচির ভাগ্যে কখনও কিছু প্রাণি ঘটিত না। 
একদিন বযকুচি এম্ত্ী শকটারেরশৃহিণীয নিকট গিয়া সমুদ্র 
নিবেন: করিলেন বং ভিন 'বাছাতে শকটারকে একটু বলিয়া 
দেদ, তঙানও প্রার্ঘসা জানাইজেন।- শকটার যতই চিত 
হউন না কেম, এই বার গলিতে হইল। তিনি গৃহিণীর আল্কা 
লঙ্ঘন করিতে পারিলেননা। রাঙ্গায় সমক্ষে বয়রূচির কিবিতাঁর 
প্রণংলা করিলেন। নদয়াজি উহাতে প্রীত হইয়। কবিকে ১৯৮টা 
. নার (কুরর্ণ-ুত্) প্রধান করিলেন এই রূগে বরকুচি 
প্রতাহ রাজাকে ১৯৮ নৃতন কবিতা গুনাইয়া ১০৮টী করিয়া 
দীনার পাইতে লাগিলেন। একদিন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন 'এখন প্রত্যহ আপনি বররুচিফে দান ফরেন কিন্তু 
পুর্বে দিতেন না কেন? রাজ! বলিলেন "ভূমি গ্রশংসা কর, 
তক্জপ্ত দান করি'। শকটার বলিলেন & সফল কবিতা পরের 
রচিত তাই বলিয়া প্রশংসা করি রাজা জিজ্ঞা়া করিলেন 
“উছ। বে বর়রুচির কবিত| নক, তাহা কিরূপে জানিয়ে ? শফটার 
উত্তর করিলেন “উহা জানা আর কঠিন কি? বালিকারাও ও 
সকল কবিতা! আবৃতি করিয়া থাকে*। শকটারের দাতটা কা 
ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ফেছ কেহ একবার, কেহ কেহ হুইহার, 
কেহবাবিতনবার শুনিয়া যে কোন বাতির পঠিত কবিতা আবৃতি 
তে পারিভ। বিন বর নৃতন কৰিতা রচনা করিয়া 
শী রিলে শকটারের হ্াগণ রাজার মে দর করিবার জ 
বখীররষে এসকল কবিতা জাতি করিল: তন মীর কথার 
জার বিশ্বান হইল, তিমি দান বন্ধ করিয়া দিলেন। উহীতে 
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বরকষচি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তাঁহার. পর, ভিনি 
এক নূতন ফৌশল' আবিষ্কার করিলেন, একটা যন্ত্রে ১৯টী 
দীনার পূর্ণ করিয়া গঙ্জাগর্ডে গুপ্ত ভাবে রাখি আমিতোন, 
পরে সর্ব, সষক্ষে গঙ্গার ভ্তব করিতে জারস্ত করিলে 
যত্-সাহায্যে সেই: মু! ভালিয়া উঠিত। ..বররুচি উহা গ্রহণ 
করিতেন।. তিনি ঘোষণা করিয়া, দিলেন; রাজা ন! দিফোও 
গঙ্গ। তাহার তবে পরিতু হুইয়া-দীনার, প্রদান করেন। 'রাজ। 
একদিন মন্ত্রীকে উহা! বলিলেন।- মন্ত্রী গোপনে চর পাঠায় 
সমুদর ব্যাপার জানিতে পারিলেন। একদিন বররুচি ছদ্মবেশে 
গিয়া গঙ্গাগর্ভে দীনার নিক্ষিপ্ত করিয়া আ'সিলে শকটারের নিযুক্ত 
গুপ্চচর উহ! তুলিয়। লইয়৷ শকটারের হস্তে অর্পণ করিল। তাঁহার 
পর, রাজ! শকটারের সহিত কবির ক্ষমত| পরীক্ষা করিতে আিলে 
বররুচি গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন কিন্ত পূর্ববৎ মুদ্রা ভাবিয়া 
উঠিল না। রাজার সমক্ষে এই ব্যাপারে বররুচি লজ্জায় মৃত- 
প্রায় হইলেন। শকটার' যুদ্রাুলি দেখাইয়া বলিলেন “এই 
লও, তোমার টাক! তোমায় দিলাম”। এই রূপে বররুচির 
কৌশল ধরা পড়ায় তিনি শকটারের- প্রতি অত্যন্ত -জুদ্ধ 
| হইলেন। তহার পর, তিনি বৈরশোধনের. ক্াশান কতকগুণি 
ুর্ঘ বালককে »ছোলাভাঙা দিয়া বশ কক্গিলেন। তাহারা 
পথে 'পথে এই গান গাহি বেড়াইতে লাগিল-_রাজ! 
যাহা, জানে না, শকটার তাহহি করিরে, ননের 
সাধন করিয়! শ্রী়ককে মিংহারনে বসাইবে”। করসে, এ সংবা 

| রাজায় কর্ণগোচর হইল। জাজ ভাবিগোন, রিল সউ 
যে কথা বলে তাহা, অন্তখা হইবার : নহেঃ। : ত্বখন স্কিন 
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রত ব্যাপার অবগত হইবার জন্য চর নিধুকী করিলেন। 
শকটার পুজের বিবাহ উপলক্ষে রাজাকে উপহার দির জনয 
কতদ্ষগুদি উতর অত্র প্রস্তত- করাইয়াছিলেম। চর রাজার 
নিকট & সম আন দিষ্ধাধের সংবাদ দিল। জাজ মনতীর উপর 
অতিশয় ফুপিত ইইবেন। বিচক্ষণ মন্ত্রীর উহা জজ্রাত রহিল 
না। তিনি খাপনার প্রিয় পুত্র শ্রীয়ককে বগিলেন “বত! 
আমারও আমাদের জাতি কুটুঘের আনন মৃত্যু উপস্থিত। 
হি ভূমি সফ্ষলফ্ে বাচাইতে চাও, তাহা! হইলে আমি যখন রাজাকে 
 খভিবাণন করিব, ভূমি তংক্ষণাৎ আমায় শিরশ্ছেদ করিবে” 
শ্রীরক কীমিতে কাঁদিতে বলিদেনপ্পিতঃ! আমার প্রতি এ কঠিন 
আদেশ কেন? নিতান্ত নিষ্ঠর ফ্যকি ও যে এরগ কার্য করিতে 
পারেমা*। পটার পুকে বুষাইয়! বলিলেন "ইহা বাতীত উ্ধা- 
রের অন্য উপায় নাই। রাজা বিষ গ্রয়োগে জামার প্রাগমংহার 
করিবে। অতএব তুমি আমার আল্ত। পালন কর”। তাহার পর, 
সময় উপদ্থিত হইলে শ্ীয়ক পিতার ধ্রাদেশ পালন ফরিলেন। 
রাস! সেই দারণ বাঁপার সদদর্পন করিয়া প্রীরককে যধিলেন “এই 
জপ ছুধয় ক্কার্ঘয কেন করিছে?” শরীক বলিলেন “ভৃত্য হইয়া 
যে গ্রতুর অনিষ্ট চেষ্টা: করে, পিতা হইলেও তাহাকে বধ বরা 
কর্তব্য। বাধা ভীয়বের কথায় সন্ত হই! তাহাফেই "প্রধান 
মন পা গ্রহণ আরিতে অঙুযোধ কিজেন। : কিনতু শি্ৃশচলা 
ঠা থাকিতে কিমি ধান অমাতের পয গ্রহণ নদ 
পারেন দা,ইহা যাকে আনাইলন। 

: শকটারের ফোষ্ঠ পুর ভর কোঁপানাধী এক বরা 
জধয়ে যু হইয়া বার ঘতসর কার অতিবাহিত করিয়াছেন 
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রাজা ডাকে ডাকাইয়া মুক্রাধিকার গ্রহণ করিতে বলিলেন । 
বিবেকী স্থুপতঙ ই উচ্চপ্ গ্রহণে অস্ত হইবেন না। রারগ 
দীর্ঘকাল বারাঙ্গনা-দাঁহচর্ধো হার কাধ্যক্ষমণ্া এক প্রকার বিলুপ্ত 
হইয়! ছিল। :বিশেধতঃ পিতার আবশ্মিক মৃদ্াতে তীহায় হগয়ে 
সংসার-বিদ্ৃষ্ণা উপস্থিত হইল। তিনি শস্তুভিবিজয়্ নামক এক 
বৌদ্ধ পরিত্রাজকের নিকট দীক্ষিত হইলেন। তখন শরীক রাত 
মুদ্রাধিকারের পদ গ্রহণ করিলেন। ব্ষি ব্ূপে তিনি প্রতিশোধ 
লইবেন, এই চিন্তা সর্ধবদা তাহার হৃদয়ে জাগ্বরুক রহিল। একদিন 
তিনি ভাহার জ্যেষ্ঠ জাতার তৃতপূর্র প্রপরিনী কোশার নিকট গিরা 
কাদিতে কীদিতে বলিলেন *ভীহার জো. ভাতা .পিুশোকে 
সংসার আগ করিয়াছেন। . ৪ষ্ট বররুচিই তাহার পিতার মৃত্যুর 
কারণ। কোঁশ! বখন তাহার ক্ধেষ্ঠ ভাতার প্রাধাপেক্ষ। প্রিরকমা 
অতএব পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া কোপার অবশ্য কর্তবা”। 
কোশা উহাতে লম্মত হইল। ৰররুচি কোশার ভগিনী উপ- 
কোশাকে বড় ভাল বাগিতেন। কোশী. উপকোশাকে বলিয়া 
বররুটিকে মদ্যপান শি্লীইঝ । শকটারের মৃত্যুর পর, বররুচি বাজ! 
ননদের মতার বেশ প্রতিপত্তি লাক করিযাছেন। সঙ্ধস্থ সকলেই 
সাহার পাক্ডিত্য ও . কবিদ্বের প্রশংসা 'করে।  এ্রহদদিন, বররুচি 
উপকোশার সহিত এন্যপাঁন করিয়াছেন-সএই। সাবাম যথামমথে 
স্ীয়কের নিকট. পৌঁছিল। . স্রিনি টি প্বররুচি 
বড়ই হুর, সে বারবনিতার সহিত, করে।  িযক্ষণ. 
পরে হয়রুচি সভায় অগিষন করিলে : বার পর 
হাণ লইতে বলিলেন... বররুচি/য়েই.পুল্পের হাণ লইলেন, অমনি 
ভহার বষন ছুই গবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্যগন্ত বাহির হই! পড়িগ। 





৮৮ দক্ষিাপনথ-ভ্রমণ। | 
্রাহ্গণের মদ্যপনি রাজা সঙ্থ করিতে: গাফ্জিলেন না। তিনি বয- 
রুচিকে উষ্ণ গলিত লীদক. পামের আদেশ করিলেন। সীগক 
পানে কবি: বরঙ্কডি_ইহলোক ত্যাগ করিলেন+1 উপরি উঠত 
বরকুচি মষারীজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ববর্তী। সম্ভবতঃ 
বররুটি নাঁমধের অপর কোন পঙ্ডিত নবররসভায় অন্যতম সাস্য 
নিযুক্ত. ছিলেন৷. জোযাত্তিববদিভরণেন্র রচরিত। -তাঁছাকেই লক্ষ্য 
(করিষ! থাঁকিবেন। কেহ বলেন 'বাসবাত্তার রচয়িতা কবিবর 
সুধঘ্ধু, বররুচির ভাঁগিনেয় ছিলেম। এই কিন্বদস্তী নিতাস্ত ভিত্তিহীন 
বলিয়া বোধ হয় না । কেন না, হবন্ধু তন্দীর কাবো মহারাজ 
বিক্রমাঁদিত্যের নামোল্পেখ করিয়াছেন 1। পাঁণিনীয় ব্যাকরণের 
'বাষ্ঠিক কাত্যায়ন-প্রদীত। 'কেহ কেহু বলেন কাত্যায়ন ও 
ফাত্যায়ন-বররুচি একই বাক্তি। মহাভাধ্যকার পতঞ্জলি, ভাষা- 
মধ্যে কাত্যায়নের বার্তিক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "রতস্ি্ বরকুচির 
প্রীত "প্রান্ত প্রকাশ” মাক একখানি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ 
এবং «পজকৌমুদী* . নাম এক খানি সংস্কত, বি 
কাত্যারম-নিরচিত -পালিব্যাফরণ আছে উহার পরশে 
ীভারলপছিগযাই অধিক সম্ভব). 
“ বরাছিহিকিয়।. পৃথিবীর বিদ্বতর্থের মধ্যে বোথ! জা 
যি সভা বিরল, যিনি: সু প্রসিষ পির মিহিরের 
নার গুবিয়াছেন ব:/াহার জি অবাধারগ: প্রতিভাখানী বাকি 








' নররদ্ব-চরিত । ৮১ 


মাতে যে বন্য গ্রহণ করিবেন, ভাঁহারও সন্ভাবনা অয ।. বছিও এই 
মহাপঙ্ডিতের লিপিবন্ধ কোন ধারাবাহিক জীবনবৃদাত্ত পাওথ মা 
নাকিন্ধু তীহার গ্রন্থ-সমূহ ও টাকাকারদের উক্কি হইতে কিযনধশ 
মঙ্কলন করা যাইতে থাঁরে। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ বরাহুমিহির্‌ 
সংক্রান্ত একটা সদর গর করিয়া! থাকেন। এ গল্পের উৎগন্ধি. 
কেন হইয়াছে? তাহা! আমর! অবগত হইয়াছি। ভরিষাগুরাণে 
মিহ্রাচার্যা-দংক্রান্ত এ্রকটী উপাধ্যান দ্বান্ছে. উহাই বঙছদেশীয় 
গল্পের মুল । উক্ত গল্পের সহিত আমাদের বর্ণনীয় বরাহ্যিষিরের 
কোন সম্বন্ধ নাই। ্ 

জ্যেতিিরদাভরণে উক্ত আছে £-ব্রাহিমিছির. উজ্ঞপ্গিনীর্‌ 
অধী্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরুক্-দভার অন্যতম রদ্ব ছিজেন, 
তত্তিয ত্বারতবর্ষের সর্বদেশেই এঁ কিন্বদ্বী শ্রুত হওয়! হায়! 


& পূর্ধকালে ডক্ষিণাপথের কাক্ীপূর নগরীতে এক গণকত্রাক্ষণ . বাল 
করিতেন। ভিনি এক দিন ডাছায় বজমান রাজা সতাদত্তকে ঘলিলেৰ “থা” 
রাজ অভিজিৎ নাহ বৃহূর্বে পুষা নক্ষত্রের বেগ হইয়াছে । অভ্ভএব আপনি 
& সময়ে যদি হাট বলান, তাহা হইলে বছুবিত্ত জাজ হইমে”। রাজা ৈষ" 
বিদেয় বাকো? বিশ্বাম.করিয়া ঢেরী পিটিয! জনসাধারণকে জারাইজেস। “এই 
হাট বশিকগগ বাহ জম করিবে না সে সম আছি উদ্দিড গুলো এহণু 
করিব” |. ভাহা গুবিতা পৃজগণ রান! ভরব্া লই হাটে উপস্থিত হইত, বৈশ্য- 
গণ দে হমস্তই জন্য করিত। ক্রমে হাটের প্রস্থ উতি হইল। একদিল 
এবং তাহার বিষিয়ে শতমুর শী্ঘন। করিল ।.. কোন ছাড়ি ঈ দযিজৃর্তি 
না লগা রাজা বই খড় বুঝ! কিছ, উহ পর্ণ কনিবেন। এ দনিজ-দর্তি 
সাক্ষাতেই ভাহীকে ত্যা করিয়া চলর) গলেব। ভাঙার গন। বত যাইতে 
উদ্যাত হই মাজাংক বজিলেন, “বেখাতন, দড়ির পূরত্ম সেখানে কর্ম ভিঠিড়ে 


চু . বি ্গ। 


'আমরা পূর্ে উদ্লেখ করিয়াছি উদ্দ়নীতে দীর্ঘকাল ব্যাপি 
নবরর-সত। 'বিরাঁজিত ছিল। ব্সতএব বরাহমিহির থে, কোন 
সময়ে নধধদধ ভা! অস্ত করিয়াছিলেন, তদিষকে সন্দেহ নাই। 
অন্যতম: গ্রসিত্ধ ও প্রাতীন জ্যোতিষী আর্ধাভটের পরে জন্ম প্রাণ 
ফরেন। ফাঁরগ ভিনি তীয় প্রসিদ্ধ প্রস্থ প্চসিদ্ধান্তিকায়' আর" 
ভটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন” । তাঁহার লেখ! হইতেও জানা হার 
তিনি ৪২৭ শকাবে (অর্থাৎ ৫০৫ খ্‌ষ্টাবে) উক্ত পঞ্চসি্ধান্তিকা গর্ 
রটনা করেন। এবং ৫০৯ শকাবে অর্থাৎ ৫৮৭ খৃষ্টাবে) তাহার 
মৃত্যু হ্জ। বি যৌবনের প্রারস্তে তিনি ই গ্রন্থ প্রন করিয়া 
খাকেন, তাহা হইলে অন্যুন ১৪২৩ বৎসর পূর্বে বরাহ্মিহির জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন. এনপ নির্ণয় করিলে বোধ হয় অযুক্ত হয় না। 
বৃজ্জাতকের টাকাকার ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন *বস্াহমিহির 





পারে না| যেখানে কর্ মাষট, সেখানে ধর্্ট ব কি প্রকায়ে থাকিবে ?' 
আষার ধর্থু বযতীত জগ্মী অবস্থান করিতে পারেন না । লক্ষী ব্যতীত আমিই 
বা বিগ থাকিব? অন্তএব আফি এখান হইতে চলিলাম”। উহা গুনিরা 
রাজ কৃতাঙলি হইয়। বলিলেন “সত্য! কর্ম ধর, জক্মী আমাকে ত্যাগ করিরা- 
ছেন, তঙাবা আমি তত ছুঃখিত হঈ দাই কিন্ত আপনি আমাকে ত্যাগ করিলে 
জআমিক্কাহাকে অধলষন করি থাকিব? অতএব জাপনি জামার ত্যাগ কিযেন 
না”। স্বাসার কাতর প্রার্থনার সা ফিথিয়া আসিলেন এধং উহার সঙ্গে 


মন কর্ধ ধর পুতি ফিরলেন । : তাঁহার গর, 'জঙ্মী বত গৃহে প্রধেল 


শাগহদের পরযোনব মাই । জামী তাহাতেই সত হট ার নে বাস 
নার পুরীর লক্ষন, বান করলিজেন। সেই গণকহাক্ণের একটা পুরে 
উইল ভিহি উহা পুধা লা বাধিজেস এবং উহার ওরাপনে লম্বা খর 





নতরত্ব-টরিত্ 1 ৪ 


শাকসীপীন্ব ব্রাঙ্গণকুলগ্ভৃড ছিলেন*।- ভারতবর্ষের সর্করেশেই 
শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণের বদতি আছে কিন্তু এক বিহার এবং অঙোধা! 
প্রদ্দেশ ব্যতীত বঅন্তান্ত দেশে ইহীরা বিভি্ন নামে পরিচিন্তব 
অনেকেই শাকমীপীর ব্রাহ্মণের ইতিছান অবগত নহেন, তর 
প্রসঙ্গক্রমে এখানে 'উক্ত ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত বিকৃত করা- গেল |. .... 
সা্বপুরাশে উক্ত আছে--দ্বাপরযুগের শেষে যখন তগাবান্‌ 
প্রীরঞ্চ স্বারকার সিংহাসনে বিয়াঙজিত, দেই সমর একদিন .রেবর্ধি 
নারদ ছ্বারকায় আগমন করেন। গ্রহথাক্প্রৃতি যহ্বংশীয় রাজ 
কুমারগণ সকল্লই দেবর্ধিকে দেখিয়া! অভাখান ও প্রণামাদি দ্বারা 
ভক্তি প্রদর্শন করিলেন কিন্ধ কঝের অন্ততম পুত্র সান্ব কোন প্রকার 
সম্মান প্রনর্শন করিলেন ন!। : অধিকন্ধ মুনিকে দেখিয়া কথক্চিত 
অবহ্েল! প্রকাশ করিলেন । উহাতে নারদ কুদ্ধ হইলেন এবং ষনে 
মনে বিষেচন! করিলেন" স্ব সৌনারয্যগর্তে গর্ধিত, আমাকে 





মুহা বায় করিলেন । এ পু জোতিশোস্থে সহিশেধ পারদর্শী হটরাছিলের ॥ 
একদিন তিনি শুর্ধেষর আরাধনা কক্ি্। শৃর্ধোর প্রসাদে দুর্যামগ্ডলেই মোক্ষ 
লাভ করিলেন। পরজন্মে ই গণকক্রাঙ্মণের পু উদ্জু্লিনী নগরীতে এক 
জ্যোর্ষিদের গৃহে মিহিরাঁচা্য মামে জন্ম গ্রহণ করিলেন'। পিত। রন্গমীত্র 
গওদোবাজিত সেই বালককে জয়ার আনিয়া নিশীখকারে1একটা কাঠেরকটাছে' 
স্থাপন করিয়! নদীতে তাগাইধ! দিলেন। লেই.সদ্যোজাড় পুত্র নদীর প্রবাহে 
কটাহ সহিত সমূতবে উির। পড়িল। রাক্ষীর! সেই সিমে সমুত্ে জলজীড| 
করিতেছিল, তীহারা হুণর পুত্রটাকে লইয়া গিয়। : প্রতিপালন করিল । মিছির 
নঙার অবস্থান করিরা জ্যেতিং-শান অয়ন করিলেন, জাতক ফলিত প্রশ্থগণন 
তি সসথেই শিক্ষাহইন। পাঠান তিমি ততরত্য রাজার সাহাযো জনমমি 
লেন জোতিশোক নষ্ট ভরি 
হার পুররদ্ধার করিলেন |: (ভেবিবাপুরাণ পিলগর্পবর্ তম অধ্যায় 1). 
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ম দর্গিশপিখ-জহগ। 

পর, অফছিন তিনি গীকফকে নির্জনে বলিলেন পপ্রভো [বাক 
অনিশর রপবান্‌ যুবা, তক্গন্ত আপনার ধুৰতী পরীগঞ সাধের প্রতি 
গনুয়াগিনী, ..অর্ষঘ। উহার দর্শবাকাজন করে।” শরীফ হলিলেন 
গ্মুমিবর | আপনি যাহা বলিলেন, উহাতে আহি বিশ্বাল স্থাপন 
কর্গিতে পারলাম না”। নারদ বলিলেন পগ্রতে! ! .ঘেখিবেন 
ঘাহাতে. আপনার বিশ্বাস হর, আমি তাহা! করিব ।” কিছুদিন পরে 
নার পুনরায় একদিন স্বারকাছ আগমন করিলেন। তখন কেবল 
বস্তকাল উপস্থিত হইক্জাছে। ডগবান্‌ শ্রী অন্তঃপুর-মহিলা- 
গ্লণের সহিত জলক্রীড়। করিয়! রৈবতকোত্ানে অবস্থিত করিতে- 
ছের। নানাবিধ প্রন্ষটত কুম্থমের সৌরূতে উপবনের সর্ব 
আমোদিত, চতুর্দিকে ভ্রমরবঙ্কার ও কোকিলের কুছুরব শ্রত 
হইত্েছে। অপরাকে উদ্ভানস্থ দীর্থিকা্ধ হংসশ্রেখি ভ্রীড়ানিরত। 
জলফগসংসরগ মৃছূমন্দ সমীরণ বিকসিত ফমলের সৌরতে নুবাসিত 
হা ্রবাহিত হইতেছে। এই বম কুকের প্রগরিনীগণ সুমধুর 
পুঙ্পাসয পানে প্রমন্ত হইয়া নানাপ্রকার হাবভাবে প্রীকৃফকে 
পরশদিত করিতেছেন । & ময় নারদ আসিয়া সা্বকে বলিলেন 
“্ুখার! তু নী তগবান্‌ গী্চকে সংবাহ দেও, আছি তীহার 


[অনা চঞ্চল হইন উঠিলেন। উদ েখিয তগবান্‌ কৃ অত কু 
হইলেন একং'কেবদ: অচল সাধবী পন্থী, কির, মত্যতামা”ও 


নধরক্র-টরিত | চি 

জাখবতী ধাতীত সার সকলকেই অভিসম্পাত দিলেনা, ভগ ধান্‌ 
বলিলেন“বেহেতু ভোষানৈয় চিত্ত আমাকে ত্যাগ- করিয়া কজন 
প্রতিআসক্ত হইয়াছে, অত এব তোমরা! আতুশেষে পতিলোকে শামস. 
করিতে পাবে না শ্রবং তোমঘ়া ঈ্্যতন্তে পতিত হইয়া বিভৃক্ষি 
হষ্টবে।” সেই অতিগম্পাতে ভগধান্‌ প্ীবঘ স্র্গারোহণ করিলে 
অর্জুনের সাক্ষাতেই পঞ্চনদ (পঞ্জাব) দেশীয় দন্াগণ ্রীষ্কফেজ 
রমমীগণকে হরণ করিয়া! লইয়া গিয়াছিল। এদিকে তগবান্‌ 
সাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “যেহেতু তোমার সৌনার্য৷ দেখি! 
এই রমদীগণ চঞ্চল হইয়াছে, অতএব তুমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত 
তষ্টবে 1০ সান্ব তৎক্ষণাঁং কুষ্ঠারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার 
গর, তিনি নারদের শরণাগত হইলে নারদ তার নিকট স্থু্ধায 
মাহাত্ম্য ও কূপ বর্ণন করিলেন এবং আরোগাদাতা ও ভাঙ্করের আরা- 
ধনা করিতে. উপদেশ দিলেন । 

সান্ব নারদের উপদেশে চন্্ভাগানদীর তীরে এক বুঙগৎ মঙ্গির 
নির্শান করিষা অতিশয় ভক্তি ও যাত্রের সহিত সুধা প্রতিমা অর্চন! 
করিলেন এবং উহার ফলে চিরে কুষ্টরোগ হইতে মুক্তিলাঁড 
করিলেন। মিন অর্থে ছু, তাঁহার পুজা নিমিত্ত প্রতিষিত 
উদ্ভান বলিয়া উ স্থানের নাম *মিব্বন” হইল। তাহার পর. 
সাঘ নারাকে.বলিলেন "আপনার প্রগাধে পুন পূর্বরূপ প্রান্ত 
হইয়াছি এবং ভঙ্গবান্‌ হুর্যোর মুর্তি সনদর্পন করিলাম। ধন 
একবিষঞে'জময়ি বড় চিন! উপস্থিত হছে, ভগবান খোর 
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লেন “এই নকল ত্রাণ সুর্য-পৃজার জা গ্রহণ করে না। কারণ 
পরই প্রতিগ্রহ বড়ই গুরুতর । অতএব প্রতিগ্রহসধর্থ পর কোঁন 
শান্বিৎ ব্রাহ্মণকে এই কার্ধো নিযুক্ত কপ্পিতে হইবে। অতএব 
ভঙ্গবান্‌ সর্ধোরই শরপাগত হও, তিনিই তোমাকে এ বিষয়ে উপ- 
দেশ দিকেন”। সাথ নারদের বাক্যাহুসারে র্যোর নিকট উহা 
নিবেন করিলেন। ত্গবান্‌ হুর্যা বলিলেন “বৎস সাম্ব! : আমার 
পুজার. নিমিত্ত শাকতীপ হইতে ত্রাঙ্গণ আনয়ন করিতে হুইবে। 
শাকত্বীপ অতি পুণাময় জনপদ। সেই দেশ, ধর্মাত্ম। নরপতি 
প্রিষববরত কর্তৃক শাসিত। সেখানে কেবল চারিবর্ণের বাল। তত্রত্য 
বর্ষণ, ক্ষত্রিক্, বৈশ্ত এবং শুর্রুগণ অতিশয় সদদাচার-নিরভ। এ 
জনপদে বর্ণস্রের বাস নাই। সেখানে আমার মূর্তির পুজা 
হইয়! থাকে |. সেখানকার ত্রাঙ্মপগণ চারিবেদেই ভতিজ্ঞ। সেই 
বেজ শৃর্যে পাক ব্রাহ্মণের! আমার ভক্ত এবং আমার অর্চনায় 
সমাসক্ত । আমি শ্বেতস্থীপে বিষুঃ, কুশতীপে মহেস্বর, পুষ্করদ্বীপে 
বঙ্গ এবং শাকতীপে ভান্কররূপে পুজিত হইয়! থাকি। অতএব 
আমার অর্চনার নিমিত্ত শাকনীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন কর। 

সান্ব তাহ! শুনি! গুনরার দ্বারকার গমনপূর্বক কূর্যের আজ্ঞ! 
ভগবান ্রঙ্কফকে জানাইলেন । তিনি উহ! গুনিয়! অন্ভিপর সন্তোষ 
বাত করিলেন। তাহার পন, ছার নিকট হইতে গরুড়ে আরোহণ- 
পূ সা শাবদীগে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখলেন 
তেব জন্মপগণ ধুপ ধীপ গন্ধ চন্দ নৈবেছাদি সবার তগবান্‌ 
র্োর অর্জনায রত আছেন | সান্ব তাহাদিগকে প্রিপাতপূ্ব 
কখন জিজ্ঞাসা ফরিরা বলিলেন "আমি ছারকাধিপ ভগবান 
ইীক়কের পুর সা, আপনযধিগকে লইতে আসিছাছি। চ্রতোগা- 


নবর়ত্ব-চরিত। ৯৫ 


তটে আমি বে স্্ধ্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আপনারা ব্যতীত 
অপর কেহ তাহার অর্চনায় অধিকারী নহে, অস্তএব উঠুন চলুন, 
আমরা যাই। আন্মণগণও সাথকে আশীর্বাদ করিয়! বলিলেন 
“আপমি যাহা বলিলেন বার্থ, তগবান্‌ হূর্যও আমাদিগকে এঁয়প 
আদেশ করিরাছেন।” এই বলিয়া সেই বেদজঞ শাকতীপী ত্রাঙ্মণ- 
গণের অষ্টামশকুল সপরিবারে গরুড়ে আয়োহপপূর্বর্ষ মিত্রবনে 
আগমন করিলেন। সাম্ব নানাবিধ স্ত্রতিবাক্যে তাহাদিগকে 
পরিতুষ্ট করিয়া মিত্রবনে প্রতিঠিত করিলেন*। এই মিত্রবন যে 
প্রদেশের অন্তত শরাকত্বীপী ব্রাঙ্মণগণ এ প্রদেশকে দ্সুলস্থান” 
নামে অভিহিত কয়িতেন। কালক্রমে উহ! প্ূলতান” নামে 
প্রসিদ্ধ হুইল। মূলতান পঞ্াবপ্রদেশের অন্তর্গত। টীন- 
দেশীয় স্ুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হয়েসথসাগ, খ্রীীর সপ্তম শতাবীতে 
ভারতত্রমণ কালে মুলতানের সন্তর্গত সা্বপুরে গমন করিয়া- 
ছিলেন? তত্রত্য শাকতবীপী ত্রাঙ্গণগণের অধিষ্টিত সুবৃহ ৃরধ্য- 
মন্দিরে তিনি এক ন্ুবর্ণমরী হূর্্যগ্রুতিমা অবলোকন করেন । 
তিনি লিখিয়াছেন “ভারতবর্ষীয় সর্ব দেশের তুপতিগণ ওঁ সুর্যা- 
মন্দিরে ুর্ধ্যের অর্চনা নিমিত্ত গমন করিতেন এবং পুজার ভর 
প্রেরণ করিতেন। এক সমরে শাকন্ীপী ত্রাঙ্গণগণের প্রন 
ভারতবর্ষের সফল প্রদেশেই রধ্যমনদির প্রতিটিত হইয়াছিল এবং 
উহাদের দুমধুর বেঘধ্যনিতে সকল দূধ্যমনদিয় সর্বদা মুখরিত 
হইত। অধিকাংশস্থলে এই প্রাটীন ব্রান্মগগণ তত্তা্ ব্রাঙ্মণের 





িদিগডিি রথ রি আগার নক শান 
মুই বেউটাচলেশ হস্ালযে সুজিত লুততক পাঠককগ। .. -. 
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মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। .ধে স্থলে ইহারা! অবিষিশ্রভাবে অবস্থান 
করিতেছেন, সেখানে ও ইহাদের আর নে আবস্থা নাই *। 
বরাহমিহির ব্রাক্মপজাতির কোন্‌ শ্রেণীতে জন্মগ্র$ণ করিযা- 
ছিলেন, উহা প্রকটিত করিবার জন্য শাকদীপী ব্রাহ্মণের “সংক্ষিধ 
যরিবসণ লিপিবদ্ধ হইল। এখন তাহার জগ্মতৃমি ও বংপের বিষয় 
অনুসন্ধান করা যাউক। সকলেই বলেন প্বরাহ্মিহিরের পিতা 
আদিত্যদীপদৈবজ্ঞ মগধপ্রদেশের অত্তর্গত পাটলিপুত্রনগরের 
অধিবাসী ছিলেন। * উক্ত জনশ্রুতি অসঙ্গত নহে। কারণ 
ভারতের অন্ঠান্য প্রদেশে যে সকল শাক্বীপী ব্রাঙ্গণ বাস করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! হয়, অন্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, 
নয় নামান্তর গাগ্ড হইয়াছেন *। কেবল মগধ ও অধোধ্য। 
প্রদ্েশেই ইহারা স্বনামে পরিচিত হইয়া থাকেন। মগধ বা 
বিহ্বারে এক সময়ে শাকদ্ধীপী ত্রাঙ্মণের অসাধারণ প্রতুত্ব ছিল। 
লাহাবাদ ও পাটনা জেল! হইতে করেক থানি শিলালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, উহাতে শাকত্বীপী ব্রাঙ্গণের অনেক কীন্তিকলাপের 





+* বাজালাদেশে ও শাকন্বীপা ব্রান্দণের বাম জাছে। যে সকল জ্যোতিঃ- 
শান্ত বাবসারী লাকমবীপী ব্রাহ্মণ বাঙালাদেশে জালির! বাদ করেন, বর্তমান গ্রহ- 
যিপ্রগণ তাহ।দেরই অধস্তন পুরুষ । তজজন্ত ইহারা অস্ভাপি হু্যাদি-গ্রহগণের পূজ! 
কয়েন এবং বৈধ কার্ষ্প্ক্ধ্যারঘ্যদান ও হুর্যোর মূর্ভাগ্থয় গণেশ-গৃজার : গণেশখট 
প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহ স্বারাই ইহাদের সেই পূর্বপ্ৃতির ক্ষ্ষীপচিচ 
বিস্তমান রহিয়াছে। তরে রাঙ্গলাছেশের গ্রহবিপ্রমাত্রেট শাফদীপী তাঙ্গণ 
নছেম। গৌড়েম্বর রাজ। শপাখের আহ্বানে বে সকল সর়ধ,পা রী বর্মণ বাঙ্গাল! 
দেশে আসিঙ্া উদ্ক ন়গতির গ্রহবজ্ঞ সম্পর করেন এবং উত্ত রাজার দান 
: শ্রহ্ণ করি এহেশে মাস করেন ডাহারাও জ্যোঞ্ডিংপান্ের ব্যবসায় ও গ্র্থের 
প্লান এহপ করার ম্রহবিপ্র” নাষে পরিচিত হইয়াছেন। বফবেই জান 
সর়হপারী তরাঙ্গণগণ কাধুঝ ভরাঙ্মাণের একটা শাখা? 


মবরত্ব চরিত। 


উল্লেখ আছে। এক সময়ে এক শাকতীপী ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরেৰ 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আর শাহাবাদ্-জেলার অন্তর্গত ভরঙ্বাজ-, 
গোত্রীয় কোন বিদ্বান্‌ শাকীপী ত্রাহ্মণকে মগধের এক জন রাজা! 
যে প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাঁঅফলকে উৎকীর্দ উক্ত দান- 
পত্রধানিও পাওয়া গিয়াছে । এখনও মগধগ্রদেশের অন্তর্গত 
গয়া, শাহাবাদ, পাটনা, গাজীপুর ও গোরক্পুরে অনেক শাকথ্বীপী্‌ 
রাহ্মণের বসতি দৃষ্ট হ়্। গয্াতীর্ঘে ইারাই পৌরহিত্য, করিয়া 
থাকেন। বর্তমান শাকদীপী ব্রাঙ্মণগণের পরমগৌরবভূমি অনো+ 
ধর মহারাজ স্যারু গ্রতাপনারায়ণ সিংহ কে, দি, আই, ই, 
মহোদয়ের উদ্ধ্তন পুরুষ পুরনারমিশ্রও মগধ হইতে গিয়া 
অযোধ্যায় বসতি করেন। বর্তমান বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষায় 
যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা আছেন, তন্মধ্যে ভূমরাওনের মহারাজই 
কুপগৌরবে ও শরশ্বধ্যে প্রধান। কারণ এখন একমাত্র ডুমরাওন- 
রাজবংশের সহিতই রাজপুতানার ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়া থাকে । উক্ত ডুমরাওন-রাজ্সবংশের কুলগুরু ও কুদ- 
পুরোহিত উভয়ই শাকত্বীপী ত্রাঙ্গণ। অতএব এই শাকদ্ীপীয়" 
বাহ্গণ-প্রধান মগধই যে, আদিত্যদ(সের জন্মভূমি ছিল, সে বিনয় 
সমেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে আদিত্যবাসের নিবাদ 


মগধে তইলেও তদীয় তনয় বরাহমিহিরের বাসভূমি বোধ হয় 
মগধে ছিল না। জন্তবতঃ তাহার পিত| মগধ হইতে 


গিয়া তদানীস্তন ভারতবর্ষের রাজধানী অবস্তী বা উল্ঞ়িনীতে 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেখানেই বরাহসিছির়ের জন্ম হয়। 
তিনি স্বচরিত গ্রন্থে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দ্বরাহ- 
মিহির আদিত্যদাদ-দৈবজ্ঞের পুর এবং বাল্যকালে তাহাই নিকট 


৯৯২ দক্ষিণাঁপথ-ভ্রমণ। 


উপদেশ লাভ করেন। তাহার পর কাপিত্থক নামক স্থানে 
নুর্ধাকে আরাধনা ক্রিয়া তাহার.নিকট হইতে বর প্রীপ্ত হন। 
তিনি অবস্তীতে বাপ' করিতেন এবং মুনিগণের মত সম্যক্রূপে 
অবলোঁকন.করিয়া এই মনোহর হোরা-শান্ত্র রচনা করিয়াছেন”? 
অতএব ইছা দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারি, বরাহুমিহির 
অবস্তীনগরেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা লাভ 
করেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অসীম শান্তজ্ঞান 
অবলোকন করিয়া লোকে মোহিত হইয়াছিল. এবং তিনি 
যে হূর্যা-দেবের অন্ুকষ্পায় এ প্রকার অলৌকিক ক্ষমত| লাভ 
করিয়াছিলেন, লৌকের মনে এই রূপ ধারণ! হইয়াছিল। শৈশবেই 
তাহার প্রতিভা প্রকাশ পায়, যখন কাপিৎথক নামক বিদ্বজ্জন- 
বল পল্লীতে অধ্যয়ন আরম্ত করেন, তখনই তিনি অত্্ত 
ভক্তির সহিত কৌলিক উপাস্য দেব হুর্য্ের অর্চনা করিতেন 
এবং সেই সময় হইতেই দিন দিন তাহার প্রতিভার উন্মেষ হয়। 
কালক্রমে তিনি ভারতবর্ষের সর্ব প্রধান জ্যোতির্বিদ হন। বরাহ- 
মিহির যে সকল জ্যেতিষশাস্্রীয় গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা। বৃহজ্জাতক, লঘৃজাতক,বৃহদ্বিবাহপটত্র, লখুবিবাহ- 
পটত্র, বৃহছ্ঘোগধাত্রাঃ লব্ুযোগধাত্রা-প্রসৃতি আটখানি গ্রশ্থই 
পরন্থান। পঞ্চসিদ্ধান্তিক! ও বৃহত্নংহিতার পরিচয় দেওয়া! অনা- 








গ.আদিতাদাসত নয়ন্তদযা গুবোধঃ 
ফাপিংধকে সবিতৃলব্ধর প্রসাদ; । 
জআবদ্িকে। মুনিমতান্যবলোক] সম্যগ,. 
১ বরাহযিহিরে! ক্লচিরাং টকার ॥. 


্ . (হৃহ্জাতফম্‌ ২৫। ৭) 


মবরত্ব-চরিত| ৯৯ 


বশ্যক | এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ পধ্যস্ত রচিত হয় দাই। গণিত ও 
বিজ্ঞান-সংক্রান্ত এরূপ প্রস্থ প্রতীচয-ভাষায় ও এফাস্ত বিরল। 
মগারাক্স বিক্রমাদিত্য শক-বিজেতা। ও বৈদিকধর্ষের একাস্ত পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। অতএব তীহার সভায় বরাহমিহিরের স্যার 
বিখ্যাত জ্যোতি্বিদের সম্মান লাভ নিতান্ত স্বাভাবিক । জ্যোতি- 
বির্দাতরণের এক স্থানে লিখিত আছে /--"যে অসাধারণ বিক্রম- 
শালী রাজা বিক্রমাদিত্য মহাসংগ্রামে কুমদেশের অধিপতি শক- 
রাজকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে উজ্জয়িনী নগরী 
গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং &ঁ শকরাজকে আনয়নপূর্ব্বক নানাস্থানে 
খুরাইয়! ছাড়িয। দিয়াছিলেন। দেই পৃথিবীশ্বর বিক্রমাদিত্য বখন 
অবস্তী নগরীর রাজপদে অধিষ্ঠিত, তখন গ্রজার স্খ-সম্পদের ইয়া 
ছিল না এবং সর্বত্রই বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ত নুঠিত-হইত**। 
এই লেখা স্বারা বোধ হয়, !রুমদেশের অধিপতি কোন, শকরাজ 
ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্বক অবস্তী রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিগেন। 
বিক্লমাদিতা তাহাকে পরাভব করির! পুনরার অবস্তী গ্রহণ করেন 
এবং এ নরপতি সম্ভবতঃ বৈদিক-ধর্শেয় বিরোধী ছিলেন, 
বিজ্রমাদিত্য তাহাকে তাড়াইয়! দিয়! বৈদিক আঁচার পুনঃ প্রবর্তিত 
করেন। 





* যে! রুমদেশাধিপতিং শফেখরং জিন্বা গৃহীত্বোজ্জয়িনীং মহাহবে। 
ধ্সানীর সংস্কাম্য মুমোচ তং ত্বছে! প্রীবিক্রমার্কঃ সমসহাবিক্রমঃ ॥ 
স্বপ্ন সদা বিক্রমমেদিনীশে বিরাজগনে নমবন্তিকারাম্‌। 
সর্য-গ্রজামগল-মৌখ্যসম্পদ বডৃৰ সর্ব চ বেযকর্॥ 
| (জ্যোতির্কিমাতরণদ্‌ ) 


১০৪ ঈঙ্গিণাপথ-ভ্রমণ । 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বরাহমিহির পরমদৌর ছিলেন। করণ 
ছূর্ধ্যোপাসনাই শাকত্বীপী ব্রাহ্মণের কৌলিক ধর্ম। ভজ্ন্ত তিনি 
কোন্‌ ব্রাহ্মণ, কোন্‌ দেবতার উপাসক, প্রসঙ্গ ক্রমে উদ্ভারও উল্লেখ 
করিয়া গিক্লাছেন। তিনি লিথিয়াছেন *শাকন্বীপী ব্রাঙ্মণগণই 
হুর্মা-পুঁজার অধিকারী” *| বরাহমিছির, বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিঃ- 
শান্তর ও জ্যোতিঃ-শান্্র-ব্যবদায়ী গ্রহবিপ্রের প্রপংসাস্থলে মহর্ষি 
। গর্গ ও ন্তান্ী খাঁধির বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তান 
। লিখিয়াছ্ছেন “যে রাপ্পা বেদবেদাঙ্গ-কুশল এবং হোরা-গণিত- 
' শাস্্রবিৎ দৈববিদ্‌কে পুজ| না করেন, তাহার অধঃপতন নিশ্চিত। 
 জ্যোতির্বিদ-ূন্ত প্রদেশে বাঁস করিবে না, কারণ জ্যোতিবিদই 
1 মানবের চক্ষ-সবকূপ। জ্যোতির্কিদ, যে স্থানে বাস করেন, 
। সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। যে দৈববিদ্-ব্াহ্ষণ জ্যোতিঃশাস্ 
1 রীতিমত অধায়ন করিয়াছেন এবং উহার অর্থ সবগত্ত আছেন, 
: তিনি শ্রাপ্ধাদি কাণ্যে অগ্রভুক্‌ ও পংক্তিপাবন। শ্রেচ্ছ এবং যবনগণ 
পর্যন্ত এই শান্তর অবগত: হওয়ায় খবিবৎ পূজা পাইয়া থাকে, 
অতএব জ্যোতি; শাস্সে কৃতী দৈববিদ ত্রাঙ্মণগণ যে পুঁজিত হইবেন, 
উহা বলাই বাহুলা*্।1 বরাহমিহির, যে সকল গ্রন্থ লিখিরা 
গিক্লাছেন, জগতে যতই বিস্তা-চর্চ বৃদ্ধি গ্রার্ত হইবে, ততই উহার 


তে 





* *বৃহৎসংহিতা” পাঠকরুন। 

1 কঃজজোপাঙ্গ-কুশলং হোয়াগণিতনৈত্তিকম্‌। 
খোদ পু্ধগতে রাজ। ল নাশমুপগন্ছতি ॥ 

চা রঙ 


ফেজ ছি হবনাতের্‌ সম্যক পাকসিদং সি. 
খধিবৎ তেহণি পৃজ্যন্তে কিং পুসটৈ 'ববিদ দ্বিজঃ। 
(বৃহৎসংহিতায়াং সান্বৎসযহৃজসা দ্বিতীয় হত্যাঃ) 


. নররত্ব-চরিত। €*১ 


আদর ও গৌরব বাঁড়িবে। ভক্টোৎপল তাহার গ্রহমমূহের 
টাকাকার।. তিনি যথার্থই বরাহুমিহিরের একজন. ভক্ত ছিলেন । 
বরাহমিহির সংক্রান্ত অনেক কথা. বল। হইল না, বাহুল্য ভঙ্মে 
এখানেই শেফ করিলাম। 

" ধন্বস্তরি। «জ্যোতির্বদাভরণ” পাঠ জান! যায়, মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের সভান্ ধন্বস্তরি নামে একটী চিকিৎসাবিদ্‌ প্ডিত 
অথবা রত্ব ছিলেন। এ বিষয়ে কিন্বনস্তীর ও অভাব নাই কিন্ত 
এই ধন্স্তরি কে এবং কোন্‌ দেশে জন্ম গ্রংণ করিপাছিলেনঃ উহ! 
অবগত হইবার জন্ঠ সকলেই ওৎনক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
আমর! হরিবংশে এক ধন্বস্তরির বিবরণ প্রাপ্ত হই, তিনি সমুদ্র- 
মন্থন কালে উৎপর হইয়াছিলেন। মহাভারত, বিুপুরাঁণ, ব্রহ্ম- 
বৈবর্তপুরাণ, শ্রীমত্/গবত পুঝাণেও উক্ত .ধস্তরির বৃতবান্ত- দেখিতে 
পাওয়া বায়। তিনি শঙ্করের শিষ্য মনত্রত্বজ্ঞ -এবং দেবটবদ্য 
ছিলেন। ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যকপ-গ্রস্থে এক ধ্স্তরির, 
বিবরণ আছে। উহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, পূর্বোক্ত স্বর্গীয় 
দেববৈদ্য ধন্বস্তরিই দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনায় তৃমণ্লস্থ ব্যাধি- 
দীড়িত প্রাণিগণ্র রক্ষার নিমিত্ত কাঁশীতে ক্ষত্রি-গৃছে দিবোদাস 
নাষে জন্ম গ্রহণ. করেন। : দিকোঁদাস শেষে কাশীর ক্কাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই কাশীরাজ দিবোদোম মহধি ভরহ্াজের 
নিকট আযুর্কে্ অধ্যয়ন করেন'। : এই কাশীরাজ ধস্তরিই 
ধস্তরিনসংহিতার প্রণেত)-,:  ..... 
ৃ রা (উদ গাঠে জানা 
যার, পুরাকষালে সিংহলদীগে পরীক্ষিৎ- নামে .এক নরপতি রাজ্য 
*কতিকেন |. তীয় কনা. .ভাঙছদতীর রূধ-লাবপ্যের লীমা ছিল ন1।, 
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তিনি কৈশোর অতিক্রম ফরিয়। যৌবনের প্রারস্তেই হুর্াত্রত অৰ- 
লম্বন করিয়াছিলেন হুর্ধাদেব সেই ুন্দয়ী রাজকুমারী তক্ষিতাবে 
এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহকালে স্বয়ং সেই কুমারীর 
গৃহে আসি! প্রত্যহ পুঁজ! গ্রহণ করিতেন” একদা ্রবিবারে 
দেই রাজদুহিভা সাগরে গান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় নারদ- 
সুনি সেখানে. উপস্থিত হইলেন । তিনি সেই মনোরমা বাঁজবালাকে 
জলমধ্যে-এক।ফিনী দেখিতে পাইয়া তাহার বসন ধারপপূর্বব্ক 
নির্ডয়ে বলিতে লাগিলেন প্রাজকুমারি! আদি তোমাকে দেখিয়া 
মোহিত হুইয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার 
করে কর অর্পন করিয়া আমাকে ক্ৃতার্থ কর। রাজবাল! সেই প্রো 
দেবরধির প্রন্তাবে লজ্জায় শ্রীবা ঈষৎ নত করিয়া মৃদ্ষধুর বাঁকে 
বলিতে লাগিলেন "সুণিবর ] গয়! করিয়া আমায় অঞ্চল ছাড়িয়া 
দিউপ, আর আমার কয়টা কথ! শুনুন। দেখুন আমি কিশোর- 
বয়স্থা কুমারী, 'আর. আপনি পুত্রের পিতা । স্ুরলোকে কত. 
দেবাঙ্গন। আপনাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, ভাবুন না, সেই মেনকা 
বস্ত। প্রনৃতি অপ্পর়া-কুলই বা কোথায়, আর আমার ল্যায় সামান্ত 
মানব-ফুমারীই বা কোথায়? আহ! গুরবালাদেয দেহে যেমন 
মনোহর সৌরত দদাছে,আমাবেয দেহে উহ! কোথ! চইতে-জালিবে? 
অতএব -আঁপনাকে, পুনঃ পুনঃ প্রনিপাত করিতেছি। নারদ, 
সুনি গ্ীজকুমারীর মৃহ্-ধুর পরজ্যাখ্যানে অভান্ত বজ্জিত হইসা 
ভ্রমণ করিতে করিতে মহাদেবের নিকট উপনীত হইলেদ। : 
দিকে তাহার .েহ কুঠনয়োগে আক্রান্ত হইল। : ভগবান্‌ শনষর 
দেব নারদের দেহ মৌগনুজ করিয়া হহাদেবকে 'দিজ্ঞান। ফয়িলেল, 
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“দেবদেব! : আজ্ঞা করুন, আপনার আর 'কোন্‌ অন্ভিলাষ পুর্ণ 
করিতে হইবে” মহাদেব বলিলেন “আপনি ব্রাহ্মণর়পে ভূতলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া রাঙ্কুমারীর় পাণিখ্রহণ করুন । তগবান্‌ হৃর্যঃ 
তাহাই করিহলন। অবশেষে তাঁহার পদবী ভানুমতীর সহিত 
তপস্যা করিয়া পুনরায় হূর্যামগ্ডলে আরোহণ করিলেন। তাহার 
পর, মহাদেব দেবরাজকে বলিলেন “ইন্দ্র তুমি সথর্য্যকে সেবা করিয়া 
দেবগণের বাঞ্ছ! পরিপূর্ণ কর” । দেবরাজ তাহাতেই 'সম্মত 
হইলেন। তিনি বিবিধ বিধানে ভগবান্‌ ভান্বরফে অর্চনা করিয়! 
স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।॥ ভগবান্‌ ভাপ্কর ইন্দ্রের স্ততি-বাকে) 
প্রসর হইয়! বলিলেনপ্কলির প্রভাবে তৃযণ্লের লোক রোগপীড়িত 
হইয়াছে, আমি. তাহাদিগকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য 
কাশীতে ধৰস্তরি নামে জন্মগ্রহণ করিব, ইহাতে দেবগণের অভীষ্ট” 
মিদ্ধি হইবে'*। এই বলিয়! ভগবান্‌ হুষ্য কাশীধামে কল্পদত্ত নায়ক 
ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে আবির্ত্‌ত হইলেন এবং অন্যান্য বিপ্রগণকে 
ও রাজপুত্র দুশ্রুতকে শিষ্য করিয়া! কল্পবেদ নিন্দাণ করিলেন। 
রোগদ্ধারা ক্ষরিত. দেহকে কায়.বলে, তাহার জান যাহাতে বিদ্যা 
মান আছে, ভাহাই “করবে” |. বন্বস্তরি কলিযুগে অত্থান্ত প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন মাতে রোগক্ষয় হইত। রাজ- 
কুমার কত্ত ধস্তরি-প্রণীত কলবেদ অধ্যরন করিয়া আট ধা, 
বিশিষ্ট হুত্রত শ্রথ প্রণয়ন করিয়া! ছিলেনক |. | 
উপরি উদ্ধৃত ভবিধ্যপুরীণোক বহস্তরি ও টি 
মাদিতর নবরদব-সতাব অন্যতম খন কিম! সন্মেহে। আমরা 
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পুরাণের অন্যানা- উদ্কি পরিত্যাগ করিয়া! ফেবল কাঁশীনগরীন্থ 
ফল্পত্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকেই যদি আমাদেক গ্রন্তাবোক্ত ধনবস্তরি 
বলি, তাহা হইলে কথঞ্চিং মীমাংসা! হয়। . 

ক্ষপণক। জ্যোতির্ধিগাভরণের মতে ক্ষপণক নবরদ্ব-সভার . 
অগ্ততম সদপ্য ছিলেন। ক্ষপণক শবের সাধারগ অর্থ বৌদ্ধ- 
সংন্যাী, বস্তুতঃ উহ! কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। অতএব 
বোধ” হয়, একজন বিদ্বান বৌদ্ধসংন্যাসী নবরত্বসভা। অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন | তিনিই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বিক্রমাদিতোর সভায় ক্ষপণক 
আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। : অনেকে বলিতে পারেন 
বিজ্রমাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরম শক্ত ছিলেন, তিনি কি প্রকারে উক্ত 
ধর্মমাবল্বী ব্যক্তিকে স্বীজ্ সভার সদস্য করিয়! সম্মানিত করিলেন? 
আমরা এস্থলে বলিতে পারি, পুর্বকালের গুণগ্রাহী নরপতিগণ 
এ মকল বিষয়ে অত্যান্ত উদার ছিলেন, তাহার! গুণের পুণ্নক 
ছিলেন, হ্থৃতরাং ধন্মবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অনাধারণ পণ্ডিত 
ক্ষপগককে, নবরদ্বের অন্ততম রত্ব করিয়! সম্মানিত করিতে কুষ্ঠিত 
হন নাই। এই ক্ষপথক,যে মে বাক্ধি ছিলেন ন! | আমরা 
অনুমন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, ইনি সেই কালিদাসের প্রাতি- 
্ধ ্গরসিন্ধ দার্শনিক দিও নাগাচাধ্য। কথিত আছে, দিও নাগ 
পর্ব কালিবাষের-কবি্ার দোষ উল্লেখ করিতেন, ভঙ্জন্ত মহা. 
কবি কাণিবানত ও হা ্লোকে *. প্রকারান্বরে দিও. 
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নাগের কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। মঙ্লিনাথ ও ব্যাখ্যার 
উহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন । | 
দি নাগের জন্মভূমি, দক্ষিণাপথের কা্ধীপুর নগরীর সঙ্গিহিত 
সিংহবক্ত,নামক গ্রাম। তিনি ব্রাক্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । : দ্িউলাগ মহাপপ্ডিত বিশেষতঃ স্তাঁয়দর্শনে অসাধারণ 
কৃতী ছিলেন। এক সমগ্ন- তিনি উৎকলের -সমুদয় নৈয়ায়িককে 
ায়দর্শনের বিচাঁয়ে পরাস্ত করিয়া পতর্কপুক্গব” উপাধি: প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পরে তিনি-বৌদ্বধর্শে দীক্ষিত হইয়া! বন্থুবন্ু- 
নামক একজন বৌদ্ধপণ্ডিতের শিষা হইয়াছিলেন এবং নাগদত্বের 
স্পরনায়ভূক্ত হই ধর্ম প্রচার উদ্দেশে বিপর্ভদেখশে বাস করিতেন। 
মহারাজ বিগ্রমাদিতা তাহার অসাধারণ পাগ্ডিন্তোর পরিচয় 
পাইয়া স্তবাহার সভার অন্যতম সদস্তপদে বরণ করেন।- স্মুপ্রসিদ্ধ 
তিষবতত্রমণকারী রা শরচ্চজ্জ দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় 
তিব্বত প্রদেশের রাজধানী লাসানগরীর পুস্তকালয়ে দিঙ জাগা চাধ্য- 
বিরচিত "্প্রমাণসমুচ্চয়* নামক দর্শনপ্রস্থ দেখির! আসিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ দি নাগের আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, কালক্রমে উহা বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। 
ঘটকর্পর। ঘটকর্পর মহারাঞ্জ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বসভার 
অন্ভতম রত্ধ। এই কবি যখন বিজর্ািতোর নবরত্বসভার 
সদস্য সুতরাং তীহার সমসামিরিক।'. ঘটকর্পরের অন্মস্থমি 
কোথায়, এবং তাহার প্রকৃত নাম কি? উহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
পাওয়। যায় না । বে তিনি যখন মালবেশ্বরের সভাসদ্‌ ছিলেন, 
তখন তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় যে, উজ্জরিনীতে অতিবাহিত 
হইয়াছিল উহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । জ্যোতিরবদা- 


১৩৩ দক্ষিণাঁপথ-ভ্রসণ। 


ভরণের মতে তাহার প্রন্ত নাম-হরি *। হরি কিন্ত অমরদিংহের 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শবরম্বামীর বৈশ্থা পত্বী-গর্ভজাত সম্ভান 11 'এ্রই 
হবি সংক্রান্ত এক্ষটাকিছ্বদ্তী প্রচলিত আছে বথা )- 
কবিবর ছুরি ঘমক অন্ুপ্রাম প্রতি শঙ্ধালক্কার-পূর্ণ কবিতা 
রচনায় অতাত্ত নিপুণ ছিলেন । তিনি নিত্য নিত্য ঘমকফবিত! 
রচনা করিঝা মহারাজ বিক্রমাদিত্ের চিন্ত আকর্ষণ করিয়া 
পুরস্কৃত হইতেন। উত্তরোত্তর রাজসম্মান লাভে, প্রুমে তাহার 
গর্বের মাত্র! বাড়িয়া গেল। তিনি একদিন রাজসভায বসিয়া 
প্রতিজ্ঞ করিলেন “যে কবি বমক কবিতা প্লচনান্বায়া আমাকে 
পরাজিত করিতে পারিবেন, আমি তীহার জন্ত কুদ্তে করিয়া জল 
বহন করিব” $। এই প্রতিজ্ঞাবাফ্য শ্রবণে সকলেই বিশ্বিত 
হইল। তখন মহাকবি কালিদাল একটু অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসিয়া 
সভ] হইতে প্রস্থান করিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি প্নলোদর” 
নামক একখানি যদক-কাবা রচন। বরিযা লইয়া রাজসভায় 
উপস্থিত হইলেন। কলিদালের করিতাঁর নিকট হয্সির কবিতা 
ছাঁন বলি! প্রমাণিত হইল। কবি লজ্জায় অধোবদন হইলেন। 





পপ 


শু: যাক  বররচিদদপিরংপুদতা। 

| বিভুর্জিলোচদে . রা 

* নারি 'ক্বরয়োহমরসিংহগুবব 1১: 

হসৈধ খিকনহৃপত সভাসদোহসী ॥ 
(জ্যোতিবিবদাতরণম্‌) 

দাড়ির তাও 

এক জীরের যে কবিনা যমকৈঃ পরেণ) 

তু তশ্মৈ বহেরমুদ্ষং ঘটকর্পরেণ ॥ 


মবরত্ব-চরিত । ১০৭ 


যদিও সভাসদ্গণ তীহার দ্বারা জল বহন করাইলেন না, কিন্তু 
নিয়ত ঘটকর্গর বলিয়া! আহ্বান করিতে করিতে তাহার প্রন্কৃত 
নাম প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, কালক্রমে তিনি ঘটকর্পর নামেই প্রসি্ধ 
হইলেন। এই জনশ্রুতি ভিন্ন ঘটকর্পর সম্বন্ধে আর কিছুই জান! 
যায় না। তাহার একখানি (নীতিসার নামক ) যমক কাব্য 
আছে, এস্থলে পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত উক্ত কাব্যেরও 
নলোদয়ের ছুইটা কবিত| উদ্ধত হইল *। 

শঙ্ু। পণ্ডিতবর শঙ্কু, মহারাজ বিক্রমাঁদিত্যের নবরদ্বসভার 
অন্ততম সন্ত ছিলেন। জোঁতির্বিদাতরণও চিরপ্রচলিত 
কিছবদস্তী উহার সাক্ষী ।, তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং 
দরশনশান্ত্র সংক্কান্ত তাহার কতিপয় গ্রন্থ ছিল, এই জনশ্রুতি 
ব্দামান আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তীহার কোন গ্রন্থ আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। তবে দর্শনশান্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব ন| থাকিলে 
তিনি, কখনই নবরত্বসভায় প্রবেশলাভ করিতে পারির্েন ন1। 
(বিশেষ জ্যোতির্বদাভরণ-প্রণেতা একটা কবিতায় শঙ্কুকে পণ্তিতবর 





* হংসপংজিরপি নাথ সংগ্রতি, 
প্রন্থিতা বিয়ভি মানসং প্রতি । 
চাতকোচপি তৃষিতোহম্ব, বাঁচতে ॥ 
দুঃখিত! পথিক 1 সা! প্রিযাচ তে। 
( ঘটকর্পর-হমককাব্যম্‌) 
ন সম! ন সম ন সমা ন সম 
গমমাপ চিরং বসসনভত। 
ভ্রমণ ভ্রমদ: আরমদ জযদ 
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু.কামিজনঃ॥ . 
(কালিদাস-দলোদয়-কাব্যম্‌ ) 





১০৮ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণু । 


আখ্যায় আখ্যাত করিয়া প্রথমেই তাহার নাম উল্লেখ করিয়া- 
ছেন*। তিনি যখন নবরত্বসভার সদস্য ছিলেন, সুতরাং 
অবশ্তই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক একথা স্বীকার করিতে 
হইবে। কথিত আছে, শঙ্কু শবরস্বামীর বৈস্তাপত্রীর সস্তান + 
এবং মধ্যভারতবধ তাহার জন্মভূমি ছিল। 
বেতালডট্র। জ্যোতির্বিদাভরপের মতে কবিবর বেতালভট, 
যহাত্াজ বিক্রমাদিত্যোর নবরত্বসভার অন্যতম সদস্ত ছিলেন। 
কথিত আছে, বেতালভষ্ট ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত ছিলেন । : রাজ- 
ংশের কীর্তিকথ! কবিতায় গ্রথিত করাই তাহার কাধ্য ছিল। 
এখন বেভালডট্রের গ্রস্থসকল বিলুপ্ত, একমাত্র জ্যোতির্বিদাভরণ5 
চির প্রচলিত জনশ্রতিই উক্ত পণ্ডিতের অস্তিত্বের স্মৃতি রক্ষা 
করিতেছে। . 
১ প্রায়ই দেখিতে পাওয়1 যায়, পুরাকাল হইতে রাজবংশের 
কীর্তিকলাপ বর্ণনার জন্ত এক জন অথবা ততোধিক মাগধ ব। 
স্বতিপাঠক বিচ্যমান থাকিত। বান্সীকি রামায়ণ ও মহাভারতে 
পর্যস্ত উহার প্রমাণ রহিয়াছে । কালিদাদের সমসাময়িক বিক্রমা- 
দিতোর সভায় উক্ত স্ততিপাঠক বৰ! ভট্ট না থাকিলে কালিদাস 
তাহার বথুবংশ কাব্যে উহার বর্ণন করিতেন না । সম্ভবতঃ এই 


* শঙ্কবাদি পৃতিতবরাঃ কবরত্বনেকে, 
জ্যোতিব্বিদঃ মমভবংশ্চ বরাহপুবব131 
জীবিক্তমন্য বুধসংসদি প্রাজ্যযৃদ্ধে 
স্তৈরপাহং নয়সথঃ কিল কালিদান:1 
€ জ্যো।ভিবিব ছাভরণহ্‌ ) 
শ “বৈস্তায়াং হরিচক্্র-বৈস্ততিলকে! জাতপ্চ শক্থু: কৃতী | 


নবরদ্ধ-চরিত। ১০৫ 
বেতীলভট্টুই বিক্রমাদিত্যের সভায় রাজকীয় ভট্ট বা স্ততিপাঠক" 
পৰে নিযুক্ত ছিলেন। 

অমরসিংহ। কথিত আছে, স্ুপ্রসিদ্ধ অমরকোধ অভিধানের 
প্রণেতা মহাকবি অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বঃ 
সভার অন্ততম রত্ব ছিলেন। জ্যোতির্বদাভরণ ও এই মতের 
সাঙ্গী। বুদধগয়ায় যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার 
উৎকীর্ণ লিপিপাঠে এই জ্ঞাত হওয়। যায়, পবিক্রমাদিত্য "অতি- 
প্রপিদ্ধ নরপত্ি ছিলেন। তাহার নবরত্বপভার অন্ততম উজ্জল- 
রত্ব অমরপিংহ কর্তৃক এই বুদ্ধমন্দির নির্মিত হইল” । পূর্বেই উক্ত 
হইক়্াছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্রী: পৃঃ ১ম শতাবীতে আবিভূতি 
হন। অতএব তাহার নবরত সভার সদস্য অমরসিংহও হে, 
্রীঃ পৃ: ১ম শতাবীতে জীবিত ছিলেন, এরূপ নির্দেশ করা 
বাইতে পারে। যদিও তাহার কোন প্রামাণিক জীবন-বৃত্াস্ 
নাই, তবে একটা প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তিনি 
শবরস্বামীর শৃদ্রাপত্বীর গর্ভজাত সন্তান *। অমরসিংহ বৌদ্গ- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার লেখ! হইতেও উহার প্রাণ 
পায়! যায়। তিনি তাহার অভিধানের প্রথমে যে মহলাচরণের 
শ্লোক রচনা করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ উহার ছুইপ্রকান্ন 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা পাঠাবস্থায়* যখন বৌদ্ধধর্শের 
নাম পর্যন্ত জানিতাম না, তখনই অধ্যাপকের মুখে ছুই প্রকান্গ 
অর্থ শুনিয়াছি। 

প্রথম অর্থ )-যিনি জ্ঞান এবং দয়ার সাগর, যাহার গুণগ্রাম 











* দশুড্রায়ামমরঃ বড়েব শবযন্বামি-দ্বিগস্যাত্মজা১” 
১৩ 


১৯০ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ 


ক্মতিনির্শল ও যাহার মহিমার অস্ত নাই, হে পশ্ডিতগণ! আপনার! 
সম্পদ ও মোক্ষের নিমিত্ত সেই নিত্যবস্ত শিবকে সেবা করুন। 

দ্বিতীয় অর্থ ;--ধিনি জান ও করুণার সাগর, ধাহার গুণগ্রাম 
অতিপবিত্র ও যাহার মহিমার অস্ত নাই, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা 
সম্পদ ও নির্বাণ লাভের নিমিত্ত সেই নিত্যবস্ত তগবান্‌ বুদ্ধকে 
সেবা করুন *। 

এহলে প্রথমোক্ত অর্থ অপেক্ষা, শেষোক্ত অর্থই অধিকতর 
সঙ্গত। কেহ কেহ, প্রথমোক্ত শিবপক্ষে ব্যাখ্যা না করিয়! এ 
শ্রোকের স্বধু বুদ্ধ-পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়া! থাকেম। কিন্তু পণ্ডিত- 
সমাজে এই রূপ জনস্রতি প্রচলিত যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বৌদ্বধন্থা- 
বলহ্গী কিন্তু তীহার প্রতু বিক্রমাদিত্য শৈব, এ অবস্থায় ঘি 
র্থারস্তে বুদ্ধের নাম করেন, তাহা হইলে রাজা কুপিত হন, 
আবার নিজের বিশ্বাস ও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, স্থতরাং 
স্পইতঃ কোন দেবতার নান উল্লেখ না করিয়! “সঃ” এই পদের 
ধাবহার করিয়াছেন। শিব পক্ষে বাখা। করিয়া রাজার মন 
স্থ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রবর্গের নিকট বুদ্ধ-পক্ষেই বাখা 
করিতেন কিন্তু এ কথায় সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ অমর- 
সিংহ ধ্রবূপ ফপউ বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি অমরকোষের ন্বগ- 
বর্গে ব্রহ্মা বিষণ মস্বর গ্রতৃতি সমস্ত দেবতার অগ্রে শাকাপিংহ 
বা বুদ্ধদেবের পর্যধয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
হইলে কদাচ এরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। আর সুশিক্ষিত 
এবং গুণগ্রাহী নরপতি বিক্রমাদিত্যই ব1 বৌদ্ধ পওিত্তের প্রতি 


*. দষস্যজ্ঞানদয়াসিদ্ধোরগাধসানঘা গুণ!। 
সেব্যতাষক্ষয়ো ধীরা3 স ভিষে চামৃতায় ৮" ॥ 


উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি ১১১ 


বিদ্বেষ প্রকাশ করিবেন কেন? অনুসন্ধান দ্বারা জান। গিয়াছে, 
উাহার নব্রত্রসভায় আরও অনেক বৌদ্ধ পপ্তিত ছিলেন। 

অমরপিংহ বোধ হয়, জীবনের অধিকাংশ সময়ই উজ্জয়িনী 
মহানগরীতে যাপন করিয়াছিলেন কথিত আছে, অমরকোম 
ব্যতীত তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। সংস্কৃত 
ভাষায় যত অভিধান গ্রন্থ আছে, অমরকোষ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এপ 
একখানি সুন্দর অভিধান-প্রস্থ রচন| করিয়া গ্রন্থকার সংস্কৃত 
ভাষার অশেষ কল্যাণসাধন করিয়৷ গিয়াছেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি। 


উজ্জ্িনী নগরীতে পৌছি। পুরাতত্বের আলোচনায় অনেক 
ক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছি, এখন প্রক্কৃুত বিষয়ের অনুসরণ কর! 
যাউক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, উজ্জয়িনী দর্শনের নিমিত্ত হৃদরে 
অতান্ত বাসনা হইয়াছিল। এ স্থানে উপস্থিত হইয়া কেমন 
এক অভিনব ভাব মনোমধো সমুদিত হইল! তাবিলাম, 
এই সেই ক্ষেত্র, যেখানে নানা জায় সহশ্র সহশ্র নরপতির 


৯১২ দক্ষিণাপথ-ত্রমণ। 


গাহদ ও বলবিক্রমের পরীক্ষা হইয়াছিল এবং মহাকবি কাঁলিদাঁনও 
বরাহমিহিরের স্কায় শত শত মনীষীর প্রতিভা ও জ্ঞানের পূর্ণ , 
বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল? এখন সেই সৌধ-মাঁলিনী উজ্জয়িনী আর 
পূর্বের ন্যায় হাস্যমুখী নহেন, সম্পূর্ণ নিশ্তব। অধুনা মহাকবি : 
কালিদাসের মধুময়ী লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। অভি- 
জ্ঞানশকুন্তল অথব! বিক্রমোর্বশী নাটকের অপূর্ব. অভিনয় 
আর এধন নাগরিক-গণের চিততবৃত্তি বিমোহিত করেন! । বরাহ- 
মিহিরের সেই জ্যৌতিষিক যন্ত্রের সাহায্যে নভোমগুলস্থ জ্যেতিঘ- 
গণের অবলোকন-ব্যাপার অনেক দিন নিরন্ত হইয়াছে। সংগপ্রতি 
কেবল সেই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বিনী শিগ্রা এবং উহার দক্ষিণতীরস্থ 
উক্জয়িনী নগরী পূর্ববগৌরবের নষ্টাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া 
নিঃশবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তথাপি এখানে আগমনের পর, 
প্রস্তর-নির্থিত প্রাচীন অক্টরালিকাশ্রেণী, নানাবিধ মঠ ও অত্র- 
সপর্শি-উচ্চচড়াবিশিষ্ট দেবমন্দির-পরিশোভিত শিগ্রাতীরের যে 
কি 'এক্ধ পরমরমণীয় দৃশ্ঠ আমার নরনপথে পতিত হইয়াছিল, 
উহা আমি কখনও বিশ্বৃত হইতে পারিবন| । 

১০ই বৈশাখ সোমবার প্রাত্ঃকালে উজ্জাযিনীতে উপনীত 
হইলাম। মে দিন আমি ব্যতীত আরও অনেক তীর্ধ্যাত্রী সে- 
খানে অবতরণ করিল। পাণ্ডারা আমাকে নিজ নিজ যাত্রী 
করিবার জনক পরম্পর বিবাদ আযস্ত করিল। এঁ রূপ ফলহে 
অনেক সময় নষ্ট হইতে লাগিল দেখিয়া আমার সহিত ফতেয়াবাদ- 
জংসনে যে পাণ্ডার প্রথম পাঁক্ষাংকার হয়, আমি তাহারই 
অনুসরণ করিলাম । পাও! আমাকে সঙ্গে করিয়! বছুদিনের পরিতাক্ত 
অতিপ্রাচীন এক প্রকাণ্ড ভ্রিতপ অট্রাপিকার উপরিভাগে উপস্থিত 





উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি । ১১৩ 


হইল। প্র প্রকাণ্ড বাটটার কোথাও কোন মানের বাস নাই। 
সিপ্রার দিকে উত্তরাভিমুখে শ্রেণীবদ্ধ উন্মুক্ত-বাতায়ন গৃহগুলি 
যেন মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে । আমি সেই মনুষ্য-পদ-সঞ্চার- 
রহিত বাটা দেখিয়! মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত হইলাম। পাগা 
একটা গুহে প্রবেশ করিয়! বলিল “এই গৃহে আপনার আসবার 
রাখুন, পাশের ঘরে পাক করিবেন । দ্বেখুন না, এই সকল দরে 
কেমন হাওয়া খেলে। এখানে কোন ভয় নাই, আঁমি রাঁত 
দশটা পর্যান্ত আপনার কাছে হাজির থাকিব, আবার সকাল আটটা 
না বাঙ্ছিতেই আসিয়া! উপস্থিত হইব”। আমি ভাবিলাম, এ বাড়ীতে 
একটা খুন হুইয়। গেলেও বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবন! 
নাই, অতএব এখানে থাক! নিতান্ত অযুক্চ । পাঁণ্া আমাকে 
ব বাটীতে থাকিতে অসম্মত দেখিয়া বলিতে লাগিল, এ বাড়ীতে 
যৎ্কিঞ্চিৎ ভাড়া দিলেই চলিত, আপনি যখন থাকিতে নারাজ, 
আমি কি করিব? চলুন স্থানাস্তরে যাওয়া যাউক। তাহার 
পর, সেখান হইতে অবরোহণ করিয়! রামঘাটের ঠিক উপরে এক 
শেঠের ভবনে উপস্থিত হইল। শেঠের নূতন দোতলা খোলার 
বাড়ীটী ঠিক ঘাটে যাইবার রাস্থার বাম পার্থ অবস্থিত। বাড়ী- 
টার দ্নেয়াল মেঝে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । রাস্থার ধারে বারাগার 
একটা দোকান আছে। উহ্ধার একাংশে ময়না, চাউল ডাউল লবণ 
তৈল হরিদ্রা লক্ষ! প্রভৃতি, অপর অংশে নানাবিধ মসলা সাঙ্গান 
থাকে । শেঠ্রের সহিত একটা থাকার ঘর ও একটা পাকের 
ঘরের ভাড়ার বন্দোবস্ত ঠিক হইলে সে বলিল প্রাজপুতানার _ 
একটী বিধবা রাণী তীর্ঘ-দর্শনে আসিয়াছেন। তিনি তাহার 
লোক লগ্বর সহ উপরে আছেন। অদাই সন্ধার টেনে তিনি 


১৯৫ দৃক্ষিণীপথ-ত্রমণ। 


এখান হইতে চলিয়! যাইবেন, তখন আপনি উপরে একটা থাকার 
ঘর পাইবেন। তিনি না যাওয়া পধ্যস্ত আপনাকে এই নীচের 
সারান্দায়ই থাঁকিতে হুইবে”। গ্রীক্মকাল, পরিষ্কার বারান! 
সুতরাং কোন অস্থবিধার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাহার কথায়ই 
সন্থুত হইলাম। প্রাতঃকৃত্য ও হস্তসুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া 
মানের জন্য প্রস্তত হইলাম। পাগ্ডার উপদেশ অন্থুসারে শিপ্রা- 
ভেটের বন্য একটী নারীকেল ও তীর্ঘশ্রান্ধের সমুদয় দ্রব্য দেখিয়া! 
লইলাম। 

শিপ্রান্গান।-_অবস্তী বা! উজ্জয়িনী যে সুধু ভারতবর্ষের একটা 
রাজধানী ছিল বলিয়াই প্রনিদ্ধ, তাহ! নহে। ইহা একটী মহা- 
তীর্থ। বৈদিক কালে অথবা উহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় 
অবস্তী মহাতীর্ঘ প্রতিটিত হয়। বৈদিক কালে খধিগণ যে সকল 
পুণা-নদীর তীরে তপস্যা করিতেন অথব! যে সকল ক্ষেত্রে অদা- 
ধারণ ধর্মপরায়ণ নরনারীগণের বিশেষ কীর্তিকলাপ অনুষ্টিত হই £, 
কালক্রমে উহাই তীর্ঘ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন্‌ ব্রন্্ষির ব্র্ধ- 
চিন্তায় এই ক্ষেত্র প্রথম পবিত্র হইরাছিল, কোন্‌ মহর্ধির শিষ্য- 
গণের বেদধবনিতে ইহ! প্রথম মুখরিত হইয়াছিল, কোন্‌ রাজর্ষির 
যাগযজের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহ! প্রথম গৌরবান্বিত হইয়াছিল, 
উহার বিশ্বাস-যোগ্য “কান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বন্দ- 
পুরাণে লিখিত আছে; ভারতবর্ষে যে লাতটী মহ্াতী্থ মোক্ষ- 
প্র বলিয়া কথিত, অবস্তী ভাহার মধ্যে একটা । সম্ভবতঃ 





* অযোধা! যধ,রা! মায। কালী কাঁকী জবস্থিক|। 
পুত দবারবতী চৈব স্থিত! মোক্ষদায়িকাঃ॥ . - 
, (ম্বখপুহাদষ্) 


উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি। ১১৫ 


অবস্তী তীর্ঘের নামেই এই দেশ প্রথম অবস্তী আখায় আাখ্যাত হয়। 
কালিনান এই দেণকে অবস্তি ও নগরীকে উক্জয়িনী ও বিশাল! 
নামে বর্ণন করিয়াছেনৎ। বরাহমিহির বশিষ্ঠদিদ্ধা ্ত, পৌপিশবিস্ধী সত, 
রোমকমি্ধাস্ত, সুধ্যসিদ্ধান্ত এবং পৈতামহসিদ্ধান্ত--এট পাচখাঁনি 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থ অবলম্বন করি! যে ন্ুপ্রলিদ্ধ 'পৰ্কদিন্ধান্তিকা' গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন,প্উহ্থাতে অবস্তীও উজ্জরিনী এই উভয় নামেরই 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "অবস্তী 'হইতে 
৫৫৬১ যোজন উত্তরে গমন করিলে তৃমধ্য বা স্থমের প্রাপ্ত হওয়া 
যায় এবং লঙ্কা হইতে ৮০০ যোগ্গন উত্তরে গমন করিলে ও তৃমধ্য 
বা স্থমেরু প্রাপ্ত হওয়! যায় 1। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে 
স্ুমেক্ হইতে ৫৫৬১ ঘোঞ্গন দক্ষিণ ও লঙ্কা! হইতে ৩৪:$ উত্তরে 
অবস্তী নগরী অবস্থিত। উক্ত গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন 
দলঙ্কা হইতে সমস্থত্রপাত উত্তরে উজ্জ়িনী, তজ্জন্য উভয় স্থানে 
এক কালে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হয় কিন্তু বিষুব'দিন (১০ই আশ্বিন 
১০ই চৈ ব্যতীত ) অপর মঙ্কল দিনের পরিমাণ এই উভয় স্থানে 





* প্রাপ্যাবস্তীনুদয়নক থাকো বিদপ্রামবৃদ্ধ।ন্‌ 
পূর্বেধোদিইমনুসর পুরীং ঞ্রবিশালাং বিশালাম্‌। 
স্বীকূতে হুচরিতফলে হবর্গিণাং গাং গহানও 
শেখৈ: পুগো হতমিব দ্রিবঃ কাস্তিসৎ খগুমেকম্‌ 
মেঘদূতস্‌ 
শঁ বড়শীতিং পঞ্চশতীং ত্রিতাগহীনং চ যোজনং গত্ধা 
ক্ষিতিমধ্যমুদগবন্তায লঙ্কা! ঘোজনাইউপতীম্‌ 1১১৫ 
1 বিগত ১৮২১ শক হইতে এক বিংশতি অয়ন প্রবর্তিত হইছে হুতরাং 
শক হইতে ৬৬.বৎলর ৮ মাব পর্যন্ত ১ই আশ্বিন ও » চৈত বিমুষ দিন 


১১৬ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


সমান নহে *। স্থপ্রসিষ্ধ জ্যোতির্বিদি তাগ্করাচার্ধা তদীয় 
*নিদ্ধান্তশিরোমণি” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন_“গণিত দ্বারা 
সথিরীককত হইয়াছে যে, নিরক্ষদেশ (লঙ্কা) হইতে অবস্তী পৃথিবীর 
ষোড়শ অংশের উপরি অবস্থিত। এই লঙ্ক। ও অবস্তীর অন্তবর্তী 
যোজনকে যোড়শগুণ করিলেই ভূপরিধিমানের নিষ্চর হইতে 
পারে+। উদ্ধৃত প্রমাণ সকল পাঠ করিয়া মিশ্চ প্রতীতি হয় 
উজ্জিনী সুধু তীর্থ ব! রাজ্জধানী নহে, বৈজ্ঞানিক পণ্তিতগণের ও 
ইহা! একটা প্রধান ক্ষেত্র ছিল। 

অনন্তর পাগডার সহিত শিপ্রাতীরে গমন করিলাম। অবস্তী 
যেমন মহাতীর্থ শির্রা ও তেমন পুপানদী। পিপ্রানদীর উৎপভতি- 
সংক্রান্ত পুরাণে একটা সুন্দর আখ্যাক্িক! দেখিতে পাওয়া যায়। 
ঞ্নহর্ষি বশি্ট যখাবিধি অরুত্ধতীর কর গ্রহণ করিয়া! অতিশয় পরি- 
তো লাত করেন । সেই বিবাহে যজ্তাবশিষ্ট যে শাস্তিজল মানস- 
পর্বতের গুহায় পতিত হয়, উহা সাতভাগে বিভক্ত হইয়া! হিমার্ির 
গুহায় শৃঙ্গে এবং সরোবরে নিপতিভ হয়। তাহাই শিপ্রানদারূপে 
পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর তগবান্‌ বিষ শিপ্রানদীকে ভূমগুলে 
-প্রেণ করেন” । পিপ্রানদীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ব এই রূপ কিন্ত 





* উদ্জনী লক্কাযা; সন্িহিত! ঘোত্তর়েণ মমহুত্রে। 

তশ্মধাক্কো বুগপৎ বিবমে! দিবসে! বিযুষতোনাঃ । 
পৈতামহমিদ্ধান্ত; । 

পঁ নিযক্ষাদেশাৎ ক্ষিতিযোড়শাংশে, 

ভযেরবস্তী গরধিতেন বশ্ম!ৎ । 

তদস্তরং যোড়শসংগুরপংসা 

ভমানমন্মানবহ কিং তছুকস্‌ ৫ 


(সিদ্ধান্বশিয়োদণি:) 


উজ্জযনিনীতে অবস্থিতি। ১১৭ 


এখন যাঁহা দেখিতে পাওয়া যাঁর, তাহাতে অবগত হওয়] 
যার, এই নদী অনতিদুরবর্তী পারিযাত্র-পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়া চর্মন্বতী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । পাঠাবস্থা হইতে 
বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু শ্রোতম্বতীর জলে অবগাহন 
করিয়াছি কিস্তু শিপ্রানদীর জলের ন্তায় বিমল জল কখন ও নব্বন" 
পথে পতিত হয় নাই। দাড়িম-বীজের ভ্যার় নির্খল জল-প্রবাহ 
পার্বত্য-ভুমিতে প্রবাহিত হওয়ায়, জলের পাচ ছয় হস্ত নিম্নে 
নঞ্চরমাণ ক্ষুদ্র মৎস্য গুলি পধ্যন্ত অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। শিপ্রার তীরদেশে রামঘাট, দত্তাত্রের-ঘাট, পিশাঁচ- 
মুক্তেশ্বরঘাট, গন্ধরর্ববতীঘ।ট, দশা শ্বমেধঘাট, মঙ্গলাঘাট, সিদ্ধনাথের 
ঘাট, ছত্রীঘট প্রভৃতি বহুপংখ্যক প্রপিদ্ধ থাট আছে। প্রত্যেক 
ঘাটেই প্রায় পাযাণনির্ষ্িত সোপানাবপী ও বিয়া সন্ধ্যা-পৃজ! 
করিবার জন্ত ঘাটের উভক্ন পার্থে গোলাকার স্থান নির্মিত 
আছে। ত্রাঙ্গমুহূর্ত হইতে প্রায় দ্বাদশ ঘটিকা পথ্যন্ত অসংখ্য 
দণ্ডী, পরমহংস, ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গণ-মহিল! ও অন্তান্ত পুরললনার়! 
সন্ধ্যা পুরা ও স্তোত্রপাঠে নিরত হইয়া শিপ্রাতীরের 
অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিনা থাকেন। অবস্তীতীর্ঘের তীথ- 
পুরোহিতগণ আদিগৌড় ব্রাঙ্গণ, পাগডার! যাঞ্জনকাধ্য করে 
না। আচমনাক্কে শিপ্রাতেট প্রদান করি! সন্ধয়পাঠ-পূর্ববক 
অবগাহন করিলাঙগ। মারিফেল নদী প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বব- 
ক্ষণেই অনেক ব্রাহ্মণবটু প্রস্তত হইয়! ছিল, যেই উহ! জলে পতিত 
হইল, অমনি.লকলে যুগপ লক্ষ দিয়া উহার উপর পড়িস। . সেই 
মকল বালকের গৌরদেহ স্বচ্ছঙ্গলের মধ্য প্রতিবিষিত হওয়ায় অতি 
সুন্দর দেখাইতে লাগিল । শিত্রাঙ্গানের,সন্বল্ মনতরটা বড় উপাদেয। 


১১৮ দক্ষিণাঁপথ-ভ্রমণ। 


মন্ত্রের মধ্যে কালনির্ণয় (অর্থাৎ কোন্‌ কল্প, কোন্‌ মন্বত্তব) কোন্‌ 
অয়ন ইত্যাদি ) জনুদ্বীপ, ভারতবর্ষ, অবস্তিদেশ, শিপ্রানদী, পূর্বব- 
বন্তী ও আধুনিক নরপতিগণের অধিকার, তীর্থ-মাহাত্ম্য, প্নানার্থার 
কামনা ইত্যাদি অনেক কথার উত্ববেখ আছে। ন্ানান্তে নিয়মিত 
সন্ধ্যা শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। এখানেও গোধুম- 
ুর্ণ দ্বার! পিও প্রস্তুত করিতে হয়। বঙ্গদেশের শ্রান্ধের প্রক্রিয়ার 
সছিতণ্মনেক ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল। এখানকার তীর্থ- 
পুরোহিত বেশ শিষ্ট এবং দৃচ্ছালাভে সন্থষ্ট, ঘৎকিঞ্িৎ দক্ষিণ। 
ও ভোদ্য ধ্রবযই পরিতোষ লাভ করিলেন। শিপ্রাতীর 
হইতে বাসায় ফিরিক্পা গন্ধ, পুষ্প, নৈবেগ্, ধূপ--প্রভৃতি 
পুজোপকরণ সংগ্রহ-পূর্বক পাণ্ডার সহিত মহাকালের মন্দিরে 
চলিলাম। | 

'মঙ্থাকালের অর্চনা । বাসা হইতে প্রার অর্থ মাইল দুরে 
পশ্চিমদিকে গমন করিয়! মহাকালের সেই স্ুপ্রসিদ্ধ মন্দির প্রাপ্ত 
হইলাম। অনেক শিবমন্দির দেখিয়াছি কিন্তু এক উড়িষ্যার 
ভূবনেশ্বরের মন্দির বাতীতয এত উচ্চ ও বৃহৎ মন্দির কখনও নয়ন- 
পথে পতিত হয় নাই। এই মন্দির ফানীধামের বিশেশ্বরের মন্দির 
অপেক্ষ! অনেক বড়। কত কাল পূর্ব্ব হইতে উজ্জরিনীতে মহা- 
কাল শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, উহ! জানিবার উপার নাই। মহা" 
ভারতের বনপর্কে মহাকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! বায়। 
মহাতারতীয় সময়ে এই মহাকালের অধিহিত ক্ষেত্র কোটিতীর্থ 
নামে অভিহিত হইত। হহ্র্ধি পুরস্তয তীন্মের নিকট তীর্থনাহাত্থ্য 
বর্ণন কালে বলিতেছেন। “অনন্তর সংযত হইয়া মহাকালস্থলে 
গমন করিবে। কোটি-তীর্ঘে গান করিলে জঙ্বমেধ-বযজের ফল 


উজ্জয়িণীতে অবস্থিতি। ১১৯ 


লাত হয়” *। অতএব প্রায় চারি সহ বৎসর পূর্বেও এই 
মহাকালস্থল ভারতীয় জনসাধারণের নিকট একটা মহাতীর্থ 
বলিয়া বিদিত ছিল। মতস্পুরাঁণ নারসিংহপুরাণ ও দ্দ্ধপুরাণে 
এই মহাকাল শিবের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 
দবিসত্রবর্ষ পূর্বে মহাকবি কালিদান মহাকালের মন্দিরের কথা 
লিখিয়! গিয়াছেন *। এতস্তিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থানের 
বণনা দেখিতে পাওয়া! যায়। মহাকালের মন্দির যেমন উচ্চ ও 
বৃহৎ তেমন ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও অতিমনোহর। ফিরিস্তানাঁমক 
মসলদান-ইতিহাসে এই মন্দিরের সুন্দর - বর্ননা আছে। উক্ত 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন * এই মন্দিরের বৃহৎ ম্ুবর্স্তস্ত-সমূহ 
মণি-মাণিক্য-খচিত ছিল। গর্ভগৃহ-মধ্যে একটা সামান্য আলোক 
জালাইয়৷ দিলে, সেই আলোক অসামান্য হ্ীরকে প্রতিফলিত 
হয়া সমন্ড মন্দির যেন হৃর্যযলোকের মত উজ্জল করিয়! 
তুলিত ৮»। কধিত আছে, আলতমাস্‌ নামক এক জন যবন 
এই মন্দিরের সমস্ত মণি মাণিকা ও রত্বাদি লুগ্ঠন করিয়া 
যন্দিরের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। এখন এই মন্দিরের প্রধান 


* মচাকালং ততো গচ্ছেন্সিয়তে। নিয়তাশনঃ | *. 
কোটাতীর্ুপম্পূশ্য হয়মেধফলং লল্গেৎ 48৮1 

€ মহাতারত-বমপর্বা ৮২ অধ্যায়ঃ) 
* স্সসৌ মহাকালনিকেতলস্ঠ 
বসন্পদূরে কিল চঙ্ামৌলেঃ ) 
মিত্র পক্ষেহপি সহ প্রিয়াভিঃ 
জ্যোৎন্নাবতে। নিবিশতি প্রদোষান্‌ ॥ ৩৪ ॥ ২. 

€ রঘুবংশম্‌ ) 


১২০ দৃক্ষিণাপথ-ভ্রমণ 


দর্শনীয় পদার্থ স্বর্ণকলস। বহুদূর হইতে মনদির-চূড়াস্থ ন্ুবর্ণময় 
কুস্ত দর্শকগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দ প্রদান করে। 
এখন আর মহাকাল এ বৃহৎ মন্দিরে অবস্থান করেন না। 
মন্দিরের সন্নিহিত দক্ষিণ পার্খে একটা ক্ষুদ্র ঘার আছে। খর দ্বার দিয়! 
একটা স্থরঙ্গে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর পাষাণময় সোপান 
পথে কিছু দুর অবতরণ করিলেই কৃষ্প্রস্তরনির্শিত একটা মন্দির 
প্রাণ হওয়া! যায়। এ মন্দির-মধ্যে অতি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজ 
মান। চতুর্দিকে ঘ্বতের প্রদীপ দপ. দপ, করিয়া নিরন্তর জলিতেছে। 
বোধ হয় শী সকল উজ্জল. দীপ না থাকিলে দিবসেও এ মন্দির 
সুচিভেদ্য তিমিরে আচ্ছন্ন হইত। এ মন্দিরে বাতাসের নিতান্ত 
অপ্রাচুধ্য। স্থরঙ্গপথে যে সামান্য বাযু সঞ্চার হয়, উহা'ও নির্গত 
হইবার পথ পায় না। বিশেষ এ সময় সুরঙ্গ-পথে অত্যন্ত জনত। 
সুতরাং বাযুর চলাচল একরূপ বন্ধ। আমি যখন মন্দিরে প্রবেশ 
করিলাম, তখন প্রায় ত্রিংশহ্টা স্ত্রী পুরুষ শ্িবার্চনায় নিরত। 
গৌরাঙী ত্রাহ্মণ-মহিলার! অতিমধুর শ্বরে মহিয়স্তব পাঠ করিতে- 
ছ্বেন। ভক্তগণের বম্‌ বম্‌ রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত। আমি 
একটু স্থান করিয়া বসিলাম, পুজা শেষ হইলে স্তব পাঠের পূর্বেই 
বায়ুর অভাবে যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়। আসিতে লাগিল। 
তাঁহারপর, কোনরূপে একটী মহিয়স্তব আবৃত্তি করিয়া প্রণিপাঁত- 
পূর্বক নির্মুত হইলাম। ইচ্ছা করিলেও এ পথে সহজে উঠিবার উপায় 
নাই, মধ্যে মধো জনন্রোতে প্রতিহত হইয়! করাডাইতে হইল। 
ভীঁছারপর, বহুকঞ্টে উপরে উঠি! নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলাম । 
বড় মন্দিরের চিররুদ্ধ প্রধান হারের সম্মুখে একটা সুদীর্ঘ প্রশন্ত 
বারান্দা। উহার সম্ুথে একটা প্রাচীন জলাশয়। জলাশয়টা 
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অভিগভীর এবং উহার চারিতীরেই প্রন্তর-নির্ষিত সোপানশ্রেণী 
বিরাজিত। মন্দিরের প্রধান স্বারের অগ্রভাগে বারান্দায় একটা 
প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান রহিয়াছে। উভয় পার্থ চকীতে বসি 
কতকগুলি ব্রাঙ্গণ উচ্চৈঃস্থরে চণ্ীপাঠ করিতেছেন। সকলেই 
পূজ। শেষ করিয়া ফিরিবার সময় ঘণ্টাধ্বনি ও ধ্রাঙ্গণ- 
দিগকে কিছু প্রদান করিয়া যাইতেছে । আমিও এ উদ্দেশে 
রাঙ্মণগণের সমীপবর্তী হইলাম। সংক্কত-ভাষায় আলাপ, করি- 
পেই তাহারা অতি-প্রসন্নবদনে আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন 
এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মণ এক স্থানে সমব্তে হইলেন। তাহার 
পর, অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
“মহাকাল এখন বৃহৎ মন্দিরে অবস্থান করেন না কেন” ? ত্বাহা-' 
দের কেহ বলিলেন প্মুসলমান বাদসাহ অল্লাবদীনের আক্রমণের 
পূর্ধক্ষণে মহাকালকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল”। কেহ বা 
ুরজজীব বাদসাছের অত্যাচারের কথ। উল্লেখ করিলেন। কেহ 
বলিলেন ৭কালাপাহাড়ের ভয়ে মহাকালকে সুরঙ্গ-মধাস্থ গুধ- 
মন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল”। বস্ততঃ চস্তীপাঠক ব্রাহ্মণগণ্‌ 
ও ঠিক সংবাদ জানেন না, তাহারা যেরূপ কিখদসী শুনিয়া 
তাহাই উল্লেখ করিলেন। বোধ হয়, আলঙতমাসের আক্রমণের 
সময়েই মহাকালকে গুপ্ত মন্দিরে প্রচ্ছ় রাখা হইয়াছিল। কারণ 
স্ুরগ-সধ্যস্থ মন্দিরটীও অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়! বোধ হইল। মন্দির 
রক্ষা ও মহাকালের সেবার জন্ত ভারতীয় রাজন্তবর্ বৃত্তি নির্দিষ্ট 
করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজ-সিন্ধিয়া, মাসিক 
৩**৯ বড়োধার মহা্াজ-গাইকোরার্‌ মাসিক ১২০২ ইন্দোরের 
ষহারাজ-হোলকার্‌ মাসিক ৬*১ দেবাসের প্রমরভূপতিগণ মাসিক 


৯১ 
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৫০২ টাকা! প্রদান করিয্ থাকেন। এতত্িক্ন অনেক রাজ! ও 
ধনিলোকের নিয়মিত বৃত্তি আছে। বহুকাল হইতে ত্রৈললী 
্রাঙ্মণেরাই মহাকালের সেবা সম্পন্ন করিয়া! আসিতেছে । মহা- 
কালের মন্দির হইতে কেদারেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম। 
কেদারেশ্বরের মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কেছারেনবর শিবলিল 
তিপুরাতন। কিন্বদস্তী অনুসারে অবগত হওয়া ঘা, কুরু- 
পাগুবের যুদ্ধকালে এই শিবলিঙ্গ উজ্জয়িনীতে আবিভ্ূ্তি হন। 
স্বানীয়' লোকে কেদারেশবরেরও অত্যন্ত ভক্তি করে। আমি 
কেদারেশ্বরের পুজা ও স্তব শেষ করিয়া পাগ্ডার ০ কালিয়- 
দীী সন্দর্শনের নিমিত্ত চলিলাম। 

কালিয়দীী। পাগুর মুখে শুনিলাম উজ্জলিনীতে ব্রঙ্গকুড 
রত্রকুজ-গ্রস্থৃতি প্রায় অন্যুন দ্বাদশটী সরোবর ছিল। উহার 
অধিকাংশ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কয়টীর সামান্য খাত বিদ্য- 
মান' আছে, উহাও শ্রীশ্বকালে জলহীন শু হইয়া যায়। 
আমরা যে পথে চলিলাম উহা! ঠিক বঙ্গদেশীয় শুফ-প্রায় বিলের 
মনত বোধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অল্প জলে বিকশিত 
অসংখ্য শ্বেত ও রক্ত পঞ্সা বাধুভরে বিকম্পিত হইয়া মধ্যাহু-ুর্য্য- 
কিরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে । কোন কোন জলহীন স্থানে 
শ্যামল দুর্বাক্ষেত্রে গো মেষ মহিষ ও অ্বাদি পপুডগণ চরিতেছে। 
কোথার বা কর্দমাক্ত জলে ভেকগণের নর্তন কুর্দলাদি দৃষ্টি- 
গোচর কক করিতে চলিলাম। অনেক ক্ষণ অনাবৃতপদে 
পাবাণময় বন্ধুরপথে বিচরণ করিতে করিতে প1 ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াছিল, এখন শুককপ্রায় কর্দামের উপর দিয়া চলিতে বেশ আরাম 
বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার পর,আমর! কালিয়ছীবীতে উপস্থিত 
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ইইলাম। কালিয়দীধী একটা মনোরম দৃশ্য । অনেকে বলেন 
“স্বনাপুরাণের অবস্তীখণ্ডে অবস্তী-ভীর্থে যে, ব্রহ্গকুণ্ডের উল্লেখ 
আছে, কালক্রমে উহাই কালিক়দদীঘী নাম ধারণ করিয়াছে । 
কালিয়দীঘীর মধ্যস্থলে ব্বীপাকার-ভূমিখণ্ডের উপর মনোহর একটা 
জলপ্রাসাদ বিরাজিত। পুর্বে এই প্রীসাদের চতুর্দিকে অনেক খুলি 
ফোয়ার! ছিল, এখন সে সমুদয় বিনষ্ট হইয়া! গিষ্নাছে। এই 
প্রাসাদের প্র/চীর-গাত্রে কালিয়নাগের মন্তকোপরি প্রীকঞ্চ-মুগ্তি 
খোদিত। এই দৃশাটা অত্যন্ত মনোহর । ও জলপ্রাসাদের নির্শাত! 
কে? এই বিষয়টা লইয়া অনেকে অনেক নত প্রকাশ করেন। 
তবে অধিকাংশ প্রত্বতত্ববিদের মতে ইহা সেই মহারাজ বিক্র- 
মাদিত্যের নির্শিত। তিনি শ্রীক্ষকালে এই জলগ্রাসান্দে বান 
করিতেন। উহ! দেখিকাই বোধ হয়, তবীহার বয়স্য মহাকবি 
কালিদাস তাহার খৃতুসংহার-কাবো জলবন্ত্র-মন্দিরের* বর্ণনা 
করিয়াছেন । আমাদেরও বিশ্বাস, উহ। মহারাজ বিক্রমাদিত্যেরই 
নির্শিত। কারণ এই প্রাসাদ যেরূপ স্থায়ি উৎকৃষ্ট উপাদানে 
নির্িত,. তাহাতে ছুই সহস্র বৎসরে উহ্থার ধ্বংস সংসাধিত হওয়া! 
কোন গ্রকারেই সম্ভবপর নহে। এত জলঙ্রোতেও হখন উহার 
কণাষাত্র নষ্ট হয় নাই, স্ুতয়াং বোধ হয় আরও ছুই চারি সহত্র 
বর্ধ উহ! সমভাবেই অবস্থান কারবে। 


* নিশা: শশাঞ্ষ -ক্ষতনীলরাজয়ঃ 
কচিন্‌ বিচিত্রং জলধসতর-মলিরং | 
সণিপ্রকার।; সরসঞ্চ চগ্দনং 
গুঢে রে বাস্তি জনসা সেবাতাষ্‌ ।২। 
( খডুনংহার, কা ) 
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হর্ববীপে কালিকা-দর্শন। কালিয়দীথী ত্যাগ করিয়া আমরা 
অনতিদুরবর্তী হর্ষ্বীপে উপনীত হইলাম প্র স্বীপের চতুর্টিকে 
বহদূর-ব্যাপী সরোধর ছিল, এখন উহা শুকাইয়া গিয়াছে? দ্বীপের 
মধ্য্থলে দেবালক্ন বিদামান। অতি-উচ্চ ও বৃহৎ মন্দিরে লেলি- 
হানরসনা কালি দেবী, ভয়ঙকর-ূর্তিবিশিষ্ট শিবের বক্ষে পদ স্থাপন- 
পূর্বক দণ্ডায়মানা । দেবালয়ের অতিবৃহত প্রাঙ্গণে ভাঁড়ীকাঠ 
প্রোথিত আছে। অরক্ষণ পূর্বেই ছাগ বলি হইয়াছে, উহার 
চিহ্ন রুধির-ধারা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কথিত আছে, মহারাজ 
হর্ষবিক্রমাদিত্য এই ফালিকা-মূর্তি প্রতিঠিত করেন। ইনি 
কোন্‌ হ্্ববিক্রমাদিত্য ? ত্রীছীয় ৭ম শতাবীতে রাজ! শ্ীহ্ষ 
কান্তকুজের অন্তর্গত স্থাশীশ্থরের সিংহাপনে অধিরঢ় হইয়া ভারত- 
সাত্রাজের শাসন-দওঁ পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনিই কি 
হর্ষবিক্রমাদিতা নাম ধারণ-পূর্বক উজ্জরিনী-শামনকালে এই 
স্বীপে কালিকাসূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন? কিন্তু হর্ধচরিত পাঠে 
বতদুর বুঝা! যাক্স, তাহাতে তিনি প্রথম শৈব ছিলেন, শেষে 
বৌদ্ধ-ধর্টে অন্থু্ত হন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পক্তি-পুঁজায় তাহার 
আন্থার প্রমাণ তত পাওয়া যায় না। তবে প্রজাদের মনো- 
রঞ্জনের নিমিত্ত হয় ত এই শক্তি-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! থাকিবেন। 
অনেক স্থলে অনেক কালিকামূর্তি নন্দর্শন করিয়াছি কিন্তু এরপ 
ভরগ্করী মূর্তি কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া ন্মরণ হয় না। এই 
: পাধাণমরী মূর্তি একটা পূর্ণাবরব! রমণীর সমান হইবেন । শিবটাও 
তস্থরূপ বৃৎ। ঈবদ্ধক্র গ্রীবা ও বিস্তৃত জিন্বা দেখিলে জীবন্ত 
বলিয়া হৌথ হয়। স্থানটা অভিনির্জন, চতুমপার্শ্ে বহুদূর পথ্যত 
ফো্নলোকালক্ন নাই। এ বৃহৎ দেবালয়ের প্রকাণ্ড স্বারদেশে 
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সপ প্রহরী বিদ্যমান। হ্দিরে'ছই তিনটা পূজারিজান্ষণ আাছে। 
এ পুজারী ব্রাহ্মণদের মুখে শুন! গেল, অনেক রাজ! মহারাজ 
এখানে সময়ে সময়ে অত্যন্ত সমায়োহেম্ সহিত পুঁজ দিতে আনিয়া 
থাকেন। এক সময়ে এখানে নরবলি পথ্যস্ত হইয়া গিয়াছ্ে। 
আমি মন্দির প্রদক্ষিণ ও দেবীকে প্রণিপাতপূর্বরক পূ্জারীদের 
হস্তে কিছু দিয়! পাগ্ডার সহিত বাম! অভিমুখে প্রস্থান করিলাম 

শেঠের গৃহ । বারটা বাজিয়া গেলে প্রখর কূর্ধযাতপে 
ষধপ্রান় হইয়া অকিক্রান্ত-দেহে বাসার পৌছিলাম। হস্ত মুখ 
পরক্ষালন করিয়৷ কেবল বসিয়াছি, এমন লময় শেঠ আনিয়া বলিল 
প্মহারাজ! পশ্চিমের বারান্যায় বে ছোট পাকের ঘর আছে, 
সেখানে তোমার পাকের যোগাড় হইয়া! আছে, যা9,পাক ক্র। 
গিক্। দেখি, ঠিকে চাকরাণী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিরা চলিগ 
গিয়াছে । আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম "আমর! রুটা খাই লা, 
অন্ন আহার করিয়া! থাকি” । তানুসারে শেঠ ময়দা! না দিয়া 
পরিষ্কার আতপ তণুল দিয়াছে। নৃতন কলসীতে জল ধর! আঁছে। 
কাঠ, দেশলাইগ্ের বাক্স এবং অন্তান্ত ফোন ভ্রব্যেরই অভাব নাই 
কিন্তু উনানটী সগ্ঠোজাত গ্ৃতরাং আর্ত, কি করিয়! উহ? 
ধরাইধ,-----এই ভাবনায় পড়িলাম। চাকরাণীর কোন দোষ 
নাই, সে ঠিকে লোক দ্তক্ষগ থাকিবে' কেন? জহি 
যে শেঠের বাড়ী বাস! লইয়াছি, উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ট! দেওয়া 
আবগ্তক্ষ। লেঠের সংসারে শেঠ ও. তাহার গৃহিগী এই ছইটা- 
যাত্র প্রাণী । শেঠ কিছু দীর্ঘকার) একহারা এবং উহার যন্যকে 
একটা শিখ! আছে এবং বুখ হইতে. ছুই তিনটা দত্ত বিদায় 
গ্রহণ বরিয়াছে।: সর্ব অতি ছু একখানি মলিন বন 'পরিয় 
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খাকে। শেঠের বয়স- পঞ্চাশ বৎসয়ের নুন হইবে না ফি উহার 
গৃহিপীক্ব বদ অধিক নছে, যোধ হয় কেবল পঁচিশ হাব্িশে. পা 
দিখাছে।  খুষ গৌরা্ী প্রবং দেহখানি বিলঞ্ষণ নধয় 1 মুখটা 
গোল ও লগুখের ছুই তিনটা দত্ত উচ্চ। - পেঠগৃহিণীর শ্রায় 
সংসান্ধের কাধ করিতে হয় না, শেঠ নিজেই সব করে। গুঁছিণী 
ফেবল লর্বগ! সুই চারিখানি স্্ণালঙ্কার ও রঙ্গিল হুক্ম বন ও 
জাওয়াখাঙ্গ দেহ আবৃত্ত করিয়া বারান্দায় বেড়াইয়! বেড়ায়। 
আমি এক বার মনে করিলাম “শেঠ-গৃহিবীকেই না হয় উনানটা 
ধবাইনা দ্বিভে বলি কিন্তু ভাহার যেন্ধূপ সৌখিন চাল্‌ চলন, 
তাহাতে বলিতে সাহম হইল না। নিজেই উনানে কাঠ ও 
আগুন ছিলাম। মূহূর্ত-মধ্যে ধূমে ক্ষুদ্র রন্ধনগৃহটী পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল। আমি সেই ধূমরাশির মধ্যে বসিয়া! দৃঢ় অধা- 
বসায়ের সহিত পাখা লই বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
ক্রমে প্রবল ধুমপ্রবাহ গৃহ মধো আবদ্ধ না থাকিয়া চতুর্দিক্‌ 
পরিধ্যাশ্ত করিল। শেট-গৃহিণী এক বার উ“কি দিয়া গিগ্লাই. 
হাসিতে -ইামিতে গলিয়! পড়িতে লাগিল। শেঠও নীরব নহে, 
সেও গৃহিণীর অন্ুয়োধে ছানিতে লাগিল। আমি তাহাগের 
খ্ীরূপ অকারণ হান দেখি! নিতান্ত বিরক্ত হুইলানগ, গ্রৌকস- 
কালের-মধ্যাহে পিপাসা শুক্ষক$& এবং গলদ্ঘর্্-কলেবয় হইয়া 
প্রাণপণে বাতাস করিতেছি, ইহাতে হাসির কি আছে ?. বন্ততঃ 
খেঠের গৃহিীই হাতত রসের. একটা কোরাকা, উহা ভাহাকই 
প্রস্াক্ষ বিকাশ। বাহ! হউক আামি সেই নিবিড় ধূরাশির 
বধ্যে হসিতে দা পারিয় নিগ্থান ত্যাগ করিবার ধন. বাছিয়ে 
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কি যেন হইল, সে তাহার গৃহিণীকে অভি সংক্ষিপ্রতীষায় উদদান 
ঘাইতে দা বাঁইতেই উনান প্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল। 
ইহাতে তাহাদের হাসির মাতা আরও বাড়িয়া গেল। 
শেঠানী বলিল *দেখিলে মহারাজ! তৃমি এত ডাকিলে জাগুন 
আমিল না, কতকগুলা ধৌয়া পাঠাইয়াছিল, জমি যেতে না 
ফেতেই নিজে জাসিগ্া হাঁজিয় হইল।” চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের 
মধোও অনেক রসিক আছেন, দৌর্ভাগ্যক্রমে আমি এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমি নিতান্ত অলম্বার-হীন ভাষায় বলিলাম 
"আগুন কি শুধু বাইজীর খাতিরেই আসিয়াছে? আমা- 
কেও অনেক ক্ষণ বাতাস করিতে হইয়াছিল।” বালী কিন্তু সে 
কথা হাসিয়া উড়াইয়! দিল। তাহার পর, আমি রঙ্ধনে প্রবৃত্ত 
হইলাম। অল্ল সময়ের মধ আলু এবং মুগের ডাউল' সিদ্ধ 
আতপান্ন পাক-করির! গবাত্বত, লেবুর চাট্নী ও দুগ্ধেয় দ্বারা 
ভোজন শেষ করিলাম। 'আহারান্তে শেঠের দোকানের পার্থ সেই 
বিস্তৃত বারান্দায় নূতন মাছুয়ে শয়ন করিয়া নিপ্রাগত হইলেই পাণ্ডার 
প্রেরিত একটি বালক আসিয়া আমাকে ঢাফিয়! তুলিল। শেঠ 
সেই বালককে দেখিয়া! অত্যন্ত চটিয়া বলিল *এত রৌদ্রে কোথায় 
যাবি? এখনও আড়াইটা বাজে নাই, রা্থা রোদে আগুন হইয়া 
আছে।” বালকটা খাণ্ডেবালা-আাক্ধগ, বড় গরিষ। পাণাদের 
ফরমাইস্‌ সত কাজ করিয়া ধাত্রীদের নিকট কিছু কিছু পাইনা 
খাকে। লে ফিরিয়া গেল না, তী খানেই বসিয়া রছিল। আমি 
চে মুখে জপ দ্দি্সা বসিলেই উপর হইতে রাণীজীর় পণ্ডিত 
আগমন 'করিলেদ। তা সহিত অনেক গণ সংস্কত-তাধায় 
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বঙ্গদেশ ও হিন্ৃস্থান সম্বন্ধে কখোপকখন হইল। তিনি চলিয়! 
গেলে আমি বথাপগ্রসঙ্গে ভিজ্ঞাস! করিলাম “শেঠজী ! তোমার 
সম্ভানাদি হয় নাই?” সে বলিল “তগবান্‌- আমার সন্তান দেন 
নাই, তা, ন! দিউন, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি*। শেঠ-গৃহিণী 
দোকানের পাশেই পা মেলিয়! বসিয়া! ভাউল বাছিতেছিল, 
মে তখন সুযোগ পাইয়া! নিজের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত 
ঘরিতে প্রবৃত্ত হছইল। অতিনুন্থর মালবী ছিন্দীতে সে বেশ 
গুাইয়। নিজের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তাহার গল্পের 
মর্দ এই )-- পু 

বাইজী এই উজ্জয়িনীরই কোন ধনী বণিকের কন্ত। ৷ বাল্যকালে 
মহামারীতে ভাহার পিতামাতার মৃত্যু হয় নুতরাৎ মাতুল আপন 
গৃছে লইয়। গিয়! উহাকে প্রতিপালন করে। এ কুমারীর সৌনর্যের 
সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় অনেক ধনীর ছেলে উহাকে বিবাহ করি- 
বার অন্ত প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু মাতুল তাহ! করিতে দেয়. 
নাই, দশ বৎণর বয়সের সময় গোপনে অনেক টাকা লইগা! এই 
বিপত্বীক শেঠের হস্তে প্রদান করে। যাহা হউক, তাহাতে সে 
নিজেকে অন্গুখী মনে করে না। কেন না শেঠ তাহাকে যেরূপ যন 
করে, অন্যের হারতে পড়িলে সে এপ বন্ধ ও আদর পাইত কিন! 
সন্দেহ। শেঠের আরও.আাত। আছে, বিবাহের পরই তাহাদের নিকট 
হইচডপৃথক্‌ হইয়া এখানে বাড়ী করিয়াছে। ছোটকালে শেঠ 
দিজেই তাহাকে: জান ক্ষরাইর! দিত এবং চুল বাঁধিয়া! দিত। 
ধখন শেঠানীর বস যো বৎসর, তখন সে একদিন এই বাটার 
ছোলার বায়ান্ার কাঠের রেজিংএর উপর ঠোঁস দি! ঈীড়াইয়া 
বিবাহের বর দেখিতেছিল। হঠাৎ রেলিং ভান পাখয়ের কাথা 
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গড়িয়া গিয়া অটৈতন্ত হয়। শেঠ বহু অর্থব্যয় করিয়া .শেটানীর 
চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিয়াছিল। এখনও সে মধ্যে মধ্যে 
অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের ফোন কোন স্থানে কখনও কখনও বেদনা অনুভব 
করে। 

এই গল্প আমিও খাঁণেবালা-ব্রাঙ্মণ-বালক ধেরূপ আগ্রহের 
সহিত গুনিতেছিলাম। শেঠের আগ্রহ ভাপেক্ষা সহম্র গুধেরও 
অধিক বোধ হইল। শেঠের নিকট এগ নূতন নহে, সে ত এ 
বীশাবঙ্কার প্রতিমূহ্র্তেই শুনিতেছে। তথাপি গল্পের প্রতোক 
বর্ণ যেন তাহার হৃদয়কে ন্ুধাসিক্ত করিতে লাগিল। এত দীর্ঘ- 
কালের পরিচয়েও তাহার তৃষ্ণার কিছুমাত্র প্রণম হয় নাই। 
শান্্কারের! যে বলিয়াছেন "বৃদ্ধের যুবতী ভার্যযা! প্রাণ অপেক্ষাও 
্রিয়*।” উহার একটা জীবন্ত দৃ্টাস্ত দেখিয়া গ্রীত হইলাম। 
সর্ধর্দা বিজনে একত্র অবস্থান করার শেঠদস্পতীর লজ্জা! সর্সোচ 
এফ প্রকার শিথিল হইয়া! গিয়াছে । শেঠ প্রায় সর্বদাই শেঠানীর 
চিবুক ধরিয়া আদর করে। লোকের সাক্ষাতে হইলে বাইজী 
একটু কৃত্রিম কোপ প্রপর্শনপূরবরক শেঠের সেই হুদীর্ঘ টিকীটা ধরিয়া 
সবলে আকর্ষণ করে। শেঠ এই সামান্ত অন্থুগ্রহকেও অপার 
করুণা ভাবিয়া আদরে ভুইয়া পড়ে। 

ভর্তৃপ্তহা । অপরাহ্ন তিনটার সময় খাণ্ডেবালা-্রাঙ্গণ-বাল- 
কের সহিত বহির্গত হইলাম। যদিও অআবস্তীরই নামাস্তর 
উজ্জয়িনী, তথাপি স্থানীক্স লোকে মহাকালের মন্দির যে অংশে, 


« বনাশা জীবিতাশা চ গুব্বাঁ প্রাপতূতাং সঙ । 
দ্ধ বুবনতী ত্য! গ্রাপেত্যোহপি গরীয়নী ॥ 
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তী অংশকে উজ্জয়িনী ও উহার বিপরীত অংশকে অবস্তী নামে 
অভিহিত করিয়া থাকে। আমর! ঠিক শিগ্রাপুলিদ অবলদ্বন 
করিয়া অবস্তী অভিমুখে চলিলাম। অনেক ক্ষণ ভ্রমণের পর 
মহর্ষি সান্দীপনির আশ্রমে উপনীত হইলাম। উহার নিকটে 
অন্বপাত নামক একটা তীর্থ স্থান আছে। কথিত আছে, কৃষ্ণ 
বলরাম প্রথমে এই স্থানে অঙ্কপাত লিথিতে আরম্ভ করেন *। 
তজ্জন্ঠ এ স্থান অঙ্কপাত-তীর্ঘ নামে অভিহিত। এ স্থানে বিষুর 
বিশ্বরূপ মূর্তি বিরাঞ্জিত আছেন। হোলকার-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
মলছররাও কর্তৃক অস্কপাতের বিষুমন্দির নির্মিত হইয়াছিম। 
অহল্যাবাইর নির্দিই বৃত্তিতে এ স্থানে প্রত্যহ দশজন ব্রাক্ষণ- 
ভোজন হইয়া থাকে। উহার অনতিদূরে দামোদরকুণ্ গৌমতী- 
কু, ঝিষ্ুসাগর-প্রভৃতি নাঁমে প্রসিদ্ধ কয়েকটা কুড আছে। 
এঁ. স্থানে প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি শেষ করিয়া! ভর্তৃগ্ুহা, অভিমুখে 
চলিলাম। অনেক দৃর গিয়া তীর ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম। 
কিছু দুর গিয। তীয়ের উপরিভাগে ছুইটা মন্দির দেখা গেল । 
& মন্দিরের অভ্যন্তরে ভর্তৃগুহা, বিরাজিত। উহার নিকটে 
কোন লোকালয় নাই, স্থানটী সম্পূর্ণ নির্জন। মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়! সঙ্গী বালক প্পাধু বাবাজী বলিয়া 
ইাকিল”। পর ক্ষণে কেশশ্মশ্রলমাবৃতমুখ খর্বাকৃতি এক 
সাধু আলিয়া! আমাদের বলিতে জন্থরোধ করিলেন। সঙ্গী, 
ক্কামার গুহা দর্শনের বাঞ্থা সাধুকে বিজ্ঞাপিত করিলে, 
(বিকুপুরাপম্‌) 
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তিনি একটা প্রদীপ জালিয়। দক্ষিণ ছারী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ. 
করিলেন এবং আমাকে অন্থগমন করিতে আদেশ করিলেন? 
মামি বালককে সঙ্গে লইতে চাহিলে সাধু বলিলেন "্খী 
বালক অনেক বার গুহা দেখিয়াছে, ও কিজন্ত যাইবে ?”. আমি. 
একাকী যাইতে অন্বীকার করিলে অগত্যা তিনি বালককে 
সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। তাহার পর, তিনি দীপ হস্তে 
মন্দির-মধ্যন্থ ুরঙ্গে প্রবেশ করিলে আমরাও তাহার সহিত 
রস্তরময় সিড়ী দিয়া নিয়ে অবতরণ করিতে লাখিলাম। সাধু 
একতলার পাষাণ-নির্সিত ক্ষুত্র গৃহগুলিতে যে কয়টা মূর্তি 
ছিল, উহা দেখাইয়া দোতলায় নামিলেন, সেখানে ও মূর্তির সংখ্যা 
নিতান্ত অল্প নহে। এদিকে ভৃগর্ডে বাধুসধার রহিত স্থানে 
আমাদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। বিশেষ সামন্ত 
দীপের আলোক মাত্র সম্বল, সাধুর পদস্থলন হইলে অথব! অন্তবিধ 
কারণে দীপ নির্বাণ হুইলে, সেই ঘোর অন্ধকারে পথ চিনিয়া 
উপরে উঠিবার সন্তাবনা নাই, সুতরাং মনে বড় শঙ্কা উপস্থিত 
হইল কিন্তু সাধু কর্তব্য কর্থে অটল। তিনি এক একটা মন্দির, 
ও দেবতা প্রদর্শন করিয়াই এখানে ছুই পরস| চড়াও, এ খানে চারি 
পয়সা চড়াও ইত্যাদি দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্ত আমি 
তাহার আদেশ সন্বর পালন করিতে সমর্থ হইলাম না। আমার 
টাক! পরসা থলির মধ্যে কোমরে দৃঢ় বন্ধ ছিল, ইচ্ছা করিলেও তাড়া! 
ভাড়ী উহ বাহির করিবার উপায় ছিল ন|। স্তরাং আমি বলিলাম 
“পয়সার জন্ত কোন গোল হইবে না, আমি উপরে গিয়া : সমুদয় 
গখিয়া দিব!” সাধু নিতান্ত নিরাশভাবে রলিলেন “সে তোমার, 
মরজি*। তাহার পর, তিনি তেতলায় অবতরণ করিতে আরম 
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করিলে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমি বলিলাম প্াহ! 
দেখিয়াছি, এই বথেষ্ট, এখন পরে চনুন।” সাধু কিন্ত কোন 
মচ্চেই ছাড়িলেন ন1। তিনি ভাবিলেন “যে কয়টা অবশিষ্ট 
খাকিবে, তাহার পয়স! দিবে না, সুতরাং একপ্রকার জেদ্‌ করিয়া 
তেতলায় লইয়! গেলেন। এরূপ স্থানে সাধুর সহিত বিমম্বাদ 
করা৷ অবিধেয় মনে করিয়! অনিচ্ছ!সত্বেও চলিলাম। সেখানে 
কটা মন্দিরে তাড়াতাড়ী মূর্তিগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলাম 
*শীন্ব উপরে চলুন,আমার শ্বাস বন্ধ হইয়! আসিতেছে”। সাধু তখন 
ক্রমে ক্রমে ঘুরিয়। পুর্বপথে আমাদিগকে লইয়া উপরে আসি- 
লেন। যখন উপরে উঠিলাম তখন নিতাস্ত নিজীব-অবস্থাপন্ন, 
মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
একটু সুস্থ হইলাম। এ ভূগর্ভস্থ অট্টালিকার বিভিন্ন গৃহ- 
সমূহে যে সকল মূর্তি বিরাজমান, উহার অধিকাংশই ধ্যানস্থ 
ুদ্ধমুত্তি। একটা মন্দিরে গুরু গোরক্ষনাথ ও নীচে তাহার শিষ্য 
ভর্তৃরির মূর্তি আছে, উহার পারে হার মহিবী পিঙ্গলা। কিন্ত 
(সাধু, গোক্রক্ষনাথ ভর্ভৃহুরি ও রাজী পিজ্লসার মুর্তি ব্যতীত অন্যান্য 
বোস্ধসূর্তিগুলিকে দতাত্রেয় প্রন্থতি নানা নামে পরিচিত 
কিলেন। 
মহারাজ বিক্ষষাদিত্যের জ্যোঠ ভ্রাতা র্তৃহরি প্রথম উক্জরয়িনীর 
লিংহাসনে অধিক্ধ় হুন*। তিনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। 
বাক্যপ্রদীপ নামক পদ্যম় বৈদ্লাকরণিক গ্রন্থ উাহারই রচিত। আর । আর 


বাড বাধিত জাপরাহরনিবাসা উদ্দিনী না না 


নগরী । তত নার ব্য ্জিরা নয ভর্হরিরম রাহাত 
(ছাজিশৎপুস্তজিক। | ) 





,. উজ্জদিনীতে অবস্থিতি।.. ১৩৩. 
। নীতিপতক, পৃঙ্গারশতক ও বৈয়াগ্যশতক নামক তিনখানি কাব্য 
পর বিদ্যমান জাছে, উহাও তর্ৃহরির রচিত বলিয়া বিখ্যাত? 
সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি গরস্-চতু্টযের প্রণেতা । ভর্ৃছরির বিষে 
নি্লিখিত কিছবস্তী প্রচলিত আছে। “মহারাজ ভর্তৃহরি তরুণ 
বয়মে অত্যন্ত বিলামী ছিলেন। তাহার মহিষীরও রূপ লাবগা 
ও রদিকতার ইয়ত্তা ছিল না। একদিন কোন নল্যামী একটা 
ফল লইপ্না রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেদ 
“মহারাজ! আমি বহু তপন্তা করিয়া এই ফলটা গাইয়াছি। 
: যে ইহা ভক্ষণ করিবে, সেই অমরত| লাঁভ করিবে। মহায়াজ 
অনন্তকাল বাচিয়া থাকিলে জগতের অশেষ উপকার হইবে। আছি, 
আপনাকে বড়ই ভালবাসি, তজ্ন্ত আপনাকে ইহা অর্পন করিতেছি । 
মহারাজ এই ফলটী গ্রহণ করিলে আমি অত্যন্ত ুখী হইব। ভর্তি . 
অত্যন্ত আহলাদিত-চিত্তে কতজতা প্রকাশপুর্্ক সর্যামীকে বিদ্লায় 
দিলেন এবং তাহার আদরের মহিষীকে সঙ্াসি-প্রদত্ত ফলটা অর্পণ 
করিলেন । মহিষীর মহারাজ ব্যতীত আর একটা প্রিয়পা ছিল, 
তিনি উহ তাহাকেই প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তির আবায় রাজ- 
মহিষী ভিন্ন আর একটা প্রণযিনী ছিল, সে সুযোগ পাইয়া! ভাহায়ই 
পরিতোধ উৎপাঁদনের চেষ্টায় তাহার ঝরে উহা স্তন্ত করিল। 
দে রমনীটি আবার রাজার প্রতি অতান্ত অহ্যাগিণী স্ৃতযাং সে 
&ঁ ফলটা সাদরে তাহার প্রণরভাজনের হস্তে উৎসর্গ করিল 
. জমে তুরিয়া ফগটী মহায়াজের হত্তে পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন. এরং ক্রমে অনুনধান দ্বারা সমুদার অবগত 
হয়! ববিলেদ--পআমি সতত বাহার চিন্তায় কালাতিপাত করি, 
সে আমার এতি বির্ক। এবং অপর প্রণয়ভাজনকে ইচ্ছ! বয়ে। 

১২ ্ 
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মে ব্যক্তি আবার অন্তের গ্রতি আসক্ত । তাহার প্রণয়ভাঙিনী 
আবার আমার প্রতি অনুরাগিণী। অতএব মহিধীকে, তাহার 
প্রণর়ীকে, মদীয় প্রণয়ভাগিনীকে, আমাকে এবং, সবল অনর্থের 
মূল সেই মদনকেও ধিক্‌ *। 

তাহার পর, চনত হা পারিয়া বিক্রমা- 
দিতাকে সিংহাসন প্রদানপূর্বক যোগ আশ্রয় করিলেন। 
মহ্ষী' পিঙ্গলাও সংসার-বিরক্ত রাজার অনুগামিনী হইলেন। 
ওঁ ভর্ভৃগুহাই সেই যোগী রাজার সমাধির স্থান ছিল, তক্জগ্ত 
পরবর্তী নৃপগণ ওঁ স্থানে তাহার মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। 
ভর্ৃগুহা কত-কাল হইল নির্শিত হইয়াছে, ত্তাা বল! যায় না, 
তবে শর তৃগর্ভস্থ অট্টালিকা থে অতিগুরাকাজের সে 
বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাহার পর, সাধুর নিকট হইতে 
হুশীতল জল লইয়া পান করিলাম এবং তাহার প্রার্থনাহ- 
রূপ পয়সা কয়টী গণিয়া দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। 

 নদীতীর দিষ্না কিছু দুর আগমন করিজেই বামভ্তাগে একটা 
পর্যত মালার সঙ্গিহিত প্রান্তর-মধ্যে পাধাণ-নির্শিভ একটা বৃহৎ 
মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। প্রদর্শক বালক বলিলপ্মহারাজ বিক্রমাদিত্য 
উ জন্দিরে বীরাচার-মতে শক্তি মাধন। করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেনৎ। উহ! রেখিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, 
সুতরাং বাগককে-সঙে লইয়া নেক পথ অভিজ্রম পূর্বক মন্দিরের 
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শরা্ণদে উপস্থিত ছইলাম। -পরান্তর-মধ্য স্থানটা ভিবিজন, . 
অনুর শৈলশ্রেণী বিরাজিত। হনদিরটা দেখিয়। অত্যব পুরাকালের 
নির্ষিত বলিয়া! বোধ হইল। মন্বিরের অত্যন্তর ভিন্বিগ্ারে 
তরী কালিকামূর্ি অঙ্কিত আছেন। এই ভীবণ প্রাস্তরত্থ 
মনিরে পুঞ্জারি কেহ বাস করে না নিতাপুজকের! এখানে 
আসিয়! প্রতাহ পুজা করিয়া বার।  আময়া দেবীকে প্রধিপাত 
করিয়া বাসা অভিমুখে ছুটিগাম। - উজ্জযিনীর এই অংশটা অত্যন্ত 
নির্ন। পথের উতর পার্খে বহদংখ্যক মনুযাকদাল ও নরম 
পতিত আছে। পুনরায় নবদীতীরে উপনীত হইয়া আর একটা 
পথ অবলম্বন করিয়া চলিলাম। উজ্জর়িনী'নগর ভারতের পূর্ব 
গৌরবের সূর্তিমান্‌ সাক্ষী। এখানে যে কত ধর্শসন্ত্রদায়ের 
উত্ান পতন খটয়াছে, কে তাহার ইযত্! করিতে পারে? প্রথম 
হিনদুধর্্ব তাহার পর, বৌদ্ধরা, পুনরায় 'দৈনধর্ম ও হিলুধর্শ, 
আবার মুগলমান-ধর্ম আপন আপন নির্দিষ্ট পঙচিহ রাখিয়া 
ঝেহ বা অস্তিত, কেছ কেহ ব! ক্ষীণভাবে আলোক প্রদান করিয়া 
বিদ্যমান রহিয়াছে। পথের উতর পার্থ ভগ্ন, অর্ধভগ্ন,অভগ্র, কত্তই 
যে দেবমৃহ্ি দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। ফোন কোন স্থানে সপ্ন 
বিচু্ণ দেবমূষ্ধি রা রাজপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে উক্জজদীর 
বে-দিকে সৃষ্টিপাত করা বার, কেবল পূর্ব হুপতিগণের প্রাসাদ 
অট্টালিকা: প্রাটীরও দেবমূ্-সমূহের ভাগাবশেষ বিদাহান . 
দেখিতে পাওয়া! যায়। শ্রীন্সের দিবা! শেষ হাইয়াও হয়, না, 
আমরা এত ভ্রথণ করিলাম এখনও ুর্ঘা অন্তগত হন নাই 
চলিতে চলিতে অদূরে সপ্রাতীরে শ্ানভূমি দু্টগোচর হইল । 
মধ্যে মধ শৃগাল আমাদের সঙ্গুধতাগ দিয়া ইভ্ততঃ ছুটাছুটি 


০ ঈঞ্িণাপথ-্রমণ | . 

করিয়া বেড়াতে লাগিল। পথের পার্থে দেবনুর্তির. বাশির 
উপরে মনসাবৃক্ষ মন্তক উত্ভোলিনপূর্বাক কণ্টকিতত শাখা প্রশাখা 
বিস্তার করিয়া! রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে সর্পস্ষগ সান্ধ্য বায়ু 
সেবনের নিমিত্ত শহগু শর শবে ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
মনা আলোক থাকিতে থাকিতে অতি্রতপদে ঠিক লক্্যার 

সমর বাসার আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 
মহাকালের আরতি । বাসায় আসিয়! হস্ত মুখ প্রক্ষালন- 
পূর্বক কেবল সন্ধ্যা করিতে বসিয্নাছি, এমন সময় পেঠ-গৃহিণী 
নানাবিধ হুবর্ণালঙ্কার ও গোলাপীরঙের কৌচান শাড়ী পাঁরয়া 
অন্তান্ত পুররমলীগণের সহিত সিপ্রাতীর্থে দীপ দান করিয়া গৃছে 
ফিরিল। এখানকার পুরমহিলাদের একটা বিশেষ নিশ্মম এই যে, 
তাহারা প্রতাহ বৈকালিক জানের গর সুন্বররূপে বিক্ৃষিত হইয়া 
সিগ্রাতীরে দীপ দান ও মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে। 
উহার! সিপ্রার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী এবং উহার বিনিময়ে 
সিপ্রাও বিমল সলিল ও স্বাস্থাকর বায়ু বিতরণ করিয়া ও সকল 
নগরবাসিনীর দেহ মন প্রহু্ল রাখিয়াছেন। বাইঞী আসিয়াই 
নাকে বলিল পপতিতজী ! এধনও যে বসিয়া! কাছ, আরতি 
দেখিতে যাইবে নৃ1?* আমি বলিলাম প্পারাদিন খুরিগ! বড়ই 
্রান্ত ও অব. হইয়াছি, আর ঘুরিতে পারি না*। বাইন 
পরা বলিন সযহারাজ 1 উজ্জায়িনীতে আলি বদি মহাকালের 
আরতি না দেব, তবে দেখবে, কি. আমার তখন সেই 
মহাকবির অনুযোধ বাধ্য ্ৃতিপণ উপছথিত হইল | কালিবাস 


. উজ্জিনীতে অবস্িতি। 


ডাহার খরার উদ্দেশ মলগেশবাহক মেই দু মেহকে 
বদিয়াছিেন £__ রি 
("না হত়ে প্রমোষ কাল গে শর মাকাল 
বারি উট জলধর। 
করো তথা অবস্থাদ: .. হরবধি নাছি বান, 
অন্তাচল দিবস-ঈশ্বর। 
আরতি'সময়ে তায় গরজিয়া বারংবার, 
| লও হি গটছের ভার । বত জিন 
মধুর গভীর রব... প্রীত যে আছে তব। 
সফলতা হবে জেনো তার” * 1৩৪... 
আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। সন্ধা শেষ করিয়া সেই 
অবসন্পদেছে মহাকালের উদ্দেশে চলিলাম। এ দিবস সোমবার 
মহাকালের আরতির ঘটা অধিক হইবে স্তরাং নানা বেশতৃযায় 
মুসজ্দিত বহু নয় নারী মহাকালের মনিরে বাইতেছে। কিছুদূর 
গিরাই শরীরের অবসন্নতাঁর কথা ভুলিয়া গেলদি। অনন্তর সেই 
আা্রিকদর্শনার্থী জনশোতের সহিত মঙ্থা-উৎসাছে হ্দিয়ে উপ. 
নী হইলাম। জারা বম উপর হইলাম, তখনও আরতি ৰ 
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মহাষমাযোছে হাসে আমর. করিস, লাগিলন).. 'লজে 
সঙ্গে মন্ত্াঠ ও জরত্বনি হইতে লাগিল । হই পাশ হইতে পাওা- 

গণ মদনের চায়র নীজন করিতে করিতে অনুসরণ করিতে 
লাগিল। মুকুট জলাশযতীরে সানী হইলে পুরোহিত মন্্োচ্চারণ 
পূর্বক মুকুটকে গগন করাইলেন। ও সময়. নরনারীগণের 
প্রাণের ব্যাকুল! দেখিয়া-মু হইলাম। বিন যতই কঠোর, 
হৃদ হউন. ন! কের? .এ সময় মহাকালের মন্দিরে আগমন করিলে 
নিশ্চয়ই তীহার হৃদয় রিগলিত হইবে । ব্যাকুল ভক্তগণের 
বম্‌ বম্‌ রব ও আ্রোত্রপাঠের মধুর ধ্বনিতে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত 
হ্টল। আয়িও মনে মরে স্তব পাঠ করিতে শ্রারিলাম। কিং" 
কাল পরে মুকুট লইয়। গুরোহিতগণ খীরণ, সমারোহের সহিত 
পুনরায় সেই জনতিপ্রশস্ত অরঙপথে মহাকালের গুপ্ত যন্দিরে 
খ্রীবেশ করিপেন। এই রমর় অত্যান্ত জনতা, আমরা একট 
তাপেক্ষা। করিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। একযোগে ধিক 
লোকের প্ররেশ করিতে দেওয়া! হয় না। হাহা হউক পর্ধায়ক্রমে. 
অধিকাংশ লোকের সন্ুর্ণন হয়।. আরতি“কালে মহাকালের 
অন্যযেশ।.. ী সমর মহাকালের মনকে পূর্বে মূকুট গরাইয, 
মেওয! হয় এবং তখন আর তাহার দিগঘরত্ধ থাকে না, দেবাদি- 
ছেয়ে উত্তম. কৌধের বসৰ পরিধানপুর্ নানাবিধ মণিমাণিকো 
কিছৃষিত হই! মনোহর খে ধারণ করেন. সুর্ষোক্ষ পুরোহিত 
প্রথম পপ্রহ্ীপ, সবার! আরতি করিবেন তাহার পর, যথাক্রমে - 
বাবিপুর্ণ শঙ্খ, ঘৌত ঘসন; বিষপহ ও প্রণিপাত ছারা নীরাজন 
কার্য সমা বরিয়, মলির ুইতে মি হরছের | মহাকালের 
, মন্দিরের দীপশথলিয বর্ধিকা। স্বত ফগুর্ঘ ও জগ চন্মন ছার) 


..  উদ্ধরিলীতে জঅবস্থিতি। . ১৩৯ 
রচিত কুতরাং এ অল স্বীপের এবং ধূপ ধুলার গ্দে গৃহটা সর্বক্ষণ 
আমোদিত থাকে । মহাকালকে গ্রণিপাত পূর্বক উপরে আমিয়! 
দেখি লোকে লোকারপ্য। এখানকার 'সজীরতির দৃশ্ত বড়ই 
মনোহর । প্রতি সোমবারে বৈদেশিক -ভীর্ঘঘাত্রী ও নগরবাসী 
অসংখ্য 'নরনারী আরতি দ্বেখিতে আলির! থাকেন। মানুষের 
ধর্ঘপ্রবৃত্তির সভায় উৎকষ্ট বৃঙি জার নাই, তীর্থক্ষেত্রে ও দেব- 
মন্দিরেই উহার প্রতাক্ষ বিকাশ ছ্েখিতে পাওয়া! যায় বহলোকের 
সহিত মঞ্দির প্রাণ হইতে বহির্গতঞ্ছইলাম। কিরদুর আসিযাই 
সঙ্গিগণ ভিন্ন ভির পথে চলিয়া গেব, পশ্চাতে ফিরিয়া জবি আমি 
একাকী। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিক', ষনে একটু ভয়ের সঞ্চার 
হইল, থীরে দীরে, চলিলাম। একটু পরেই পশ্চাতে মন্থয্ের ক$ধ্বণি 
জুত হুইল, ছেখিতে দেখিতে একদল নরনারী জমার -সহিত্ত 
আসিম্স! মিলিত হইল। আমি নিঃশক্ষচিত্তে তাছাদের সহিত্ত 
চলিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি থে পাড়াক্স বাসা লইয়াছি, 
তাহার! ষেই পাড়ারই লোক। আসিতে আসিতে বিরল-বসতি বন্ত 
রাজপথের পার্থে তগ্ন দেবালয় ও অট্রালিকার চিত্র সকল দেখিয়া 
যনে হইতে লাগিল -_এই সকল রাজপথ একসময় এই রূপ” রজনী- 
কালে কর কাক্বার্থিনী গ্রদাগপের নৃপুরধবনিতে সুখস্ধিভ, হইত; . 
এখন ইসা সম্পূর্ণ নীরব। কালিদাম উজ্ঞর়িনীর বর্ণনা করিতে . 
করিতে. মেঘকে. লক্ষ্য করি! কাকার বক্ষের সুখ দিয়া 
যাহ রঃ 


সাপ নশাকাবে 1৮: খোজ আধার জালে 
: জবর্ধ, না চলে নয়ন। 


প্ঠ 





বি কান ছটা 5... প্রকাশি বিছ্ুলী ঘটা. 

_ জ্েখাইতে তাহাদের পথ ।. | 
রি রবি ধারা, .. করোনা হে দিশে ছারা, ৯ 

. ২০০. ১ সহজেই ভয়ে তারা হত” +। ৃ 
তাহা পর, রতি দয় ঘটার সময় বামার আসিয়া খরমুজা 
কলাকন্‌ (সন্দেশ ) উৎকট ধর ছু দ্বারা জলযোগ শেষ করিয়া 
উপরে আমার জন্ত দির গৃহে শয়ন করিলাম । রীগীক্গী চলিয়া 
গৈলে আরও ছুই একটা -তীর্থবান্রী আমিয়াছিল, তাহারা ভিন 
দৃছে নদাত্র্ লইয়াছিল। আত্যপ্ত শ্রীত্থ হইলেও সমন দিনের 
শ্রান্থির 'পয় বিসুক্ত বাতার়নপথে শীতল বাঁুর সঞ্চার হওয়ার 

সানির নিশাবসাদ হুইল। 

8. নগর-ভ্রমণ। :১১ই বৈশাখ মলবার প্রত্যুষে হণ্ত হু 
এঞগানন ফিরা সিপ্রার্ানে গমন করিলাম । গ্রীষ্মের প্রাতঃকালে 
সিগরগানে অঅন্ত আরাম, ও সময় সিপ্রাতরগসংসগা প্রতাত- 
লীগ “ খেন..্ানার্থীদের- গারে সুখ বর্ষণ ,করে। এবং তখন 
দিন কির লী): জীন সা 
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শেষ করিয়া প্রথম সরশ্বতীর মন্দিরে গমন করিলাম। এ 
মন্ছিরটা অত্যন্ত গ্রাচীন। কথিত আছে )--মহারাজ বিজ্রমানিতয 
& মন্দিরে লরক্মতী দেবী জারাধনা! করিতেন। সরস্বতীর খুজা 
ও প্রযক্ষিণ কিয়া বখাক্রমেদভাত্রের, চাসুগ্ঠ1, মজলেখর, পিশাঁচ- 
মোচনেশ্বর, সহম্রধনুকেশখর-প্রভৃতির অর্চনা শেষ করিলাম। 
তাহার পর, বাসায় আসিকা পাগ্ডার সহিত নগর ভ্রমণে বহির্থত 
হুইলাম। বাস! হইতে কয়েক রশি দুরে প্রস্তর-নির্শিত একটা 
প্রকাও সিংহছ্ারের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে। পাণ্ড! বলিল 
শ্ইহা! মহারাজ বিক্রমা্গিতোর রাজতবনের সিংহদার”। উল্ত 
্বারটা প্রাচীন হইলেও প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময়ের কিছুত্তেই 
নহে, কারণ ঘিসহশ্র বর্ধ পূর্বের সিংহদ্বার এরূপ অবস্থায় বিদ্তমান 
থাকা একর'প অলস্ভব । তবে উহা! যে কোন প্রাচীন রাজতধনের 
ভগ্নাবশেষ তথিষয়ে সন্দেহ নাই । লোকের পুর্াতম বন্য উপর 
এতই শরদ্ধ। যে, প্রত্যহ অসংখ্য নর নায়ী গন্ধ পুষ্প ও চান দ্বার! 
রী সিংহন্বারের পুজা করিয়া থাকে পাণ্তা কর্তৃক অন্ধ 
হইয়াও আমি পিংহত্বারের অর্চনা! করিতে পারিলাম ন1। কারণ 
সিংহ্ঘাক্সকে কোন্‌ দেরতা জ্ঞানে কি মন্ত্রে পূজা করিব? তবে 
যেই পুরাতন রাতবনের প্রি সবিশেষ শ্রদ্ধা গু সন্মান প্রদ্শনি- 
পুর্ব সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । নগরের মক্ষিণপুর্ক 
সিছানস প্রোখিত ছিল। হোগসিদ্ধ পর্বতে আরোছপ করিলে 
উ্মািনীর প্রাকৃতিক দৃপ্ত অতি কুররণে দেখিতে পাওয়া যার” । 
বড়ই ছঃখের বিষয় গময়াতারে উত্ত পর্কাতে গমন করিতে পদর্থ 
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হইলাম না। পূর্বকালে উজ্জয়িনীতে নানা সম্প্রদায়ের বৌধ্ধধতি 
ভ বৌদ্ধমঠ ছিল। এখন ও স্থানে বৌদবধন্থাবলর্থী লোক. .জাছে 
কিন। সোহ, তবে. বৌদ্ধমঠের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিস্াছে। 
উদ্জার়িনীতে অনেক জৈন মন্দির ও জৈনধর্শাবলঘীর বাস আইছে। 
তন্মধো করেকটি প্রাচীন 'দৈন মদির এক্ষণে হিন্দু-সম্প্রদায়ের 
অধিকারে আসিয়াছে। এ সকল মদ্দিরের মধো অবরেশ্বরের 
ও জৈনভঙ্গীবরের মন্দিরই প্রধান । উজ্জয়িনীর় আর একটা- দৃশ 
ভীন্বস্ত। প্রতোক বৃক্ষের মূলে সহ্মৃত পতিপত্থীর যুগলমুরতি 
বিশ্লাজমাম। ত্রাঙ্গপজাতীয় ম়ীন্তপ্ভের একাংশে গো, ও ক্ষত্রিয় 
জাতীয় সতীন্তস্তের পারছে অস্থিত দেখ! যায়। ..ধর্মপরারণা 
পুরকামিনীগণ সতীস্তত্তের বড়ই আদর করেন। তাহার! ম্বানের 
পর দেবালয়ে পুজা শেষ করিয়! গৃহে প্রত্যাগমন কালে গন্ধপুষ্প 
বারা সতীন্তন্তের অর্চনা করিয়া থাফেন। 
বর্বমান-রাজবাটী। মহারাজ বিক্রমাধিতায ও তাহার পরবর্তী 
উদ্জা়িনীর অবীশ্বরগণের পর তোজবংশীর নৃপগণ কিছুকাল এ 
মগ্ীর শাসনকাধ্য সম্পন্ন করেন। তদনস্তর সুত্র কতক- 
শণি সাজ! এ ঝাজধানীর শাদনভার প্রাপ্ত হদ। তাহাদের 
আমতা বিলুপ্ত হইলে উ-নগী মুষলমানেক্ হস্তগত হয়। ১৩৩ 
প্ীঃ হইতে কিছৎকাল হিলিজিবংশীয অল্ল।বদীন, তবনন্বর ১৫৪ 
ইং হতে কিছুকাল পুরবংশীয সপ্াট কবর. ও তীর পু পৌজ 
প্রপৌন উদ্িনীর অধিকার লাত করেন সকল সম, হন 
উদ্জারিনীতে বাল কক্ধিতেন_ না, ভির "ডি পানদবর্ঠার বারা এ 
প্রদেশের স্বাকারধয নির্বাহ কিতেন। সমর হিভিরক্ষটি ও 
দুহদশ শোসকগখের নিদ্রা কিতা উদ্জরিনীর বগি শেভ] 
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্ি বিনষ্ট হয়। ১৭২১ খ্রীঃ মহারাষ্ট্-নরপততি বাজীরাও গেশওয়া 
মালবপ্রদেশও উচ্ধীর রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন। 
১৭৭৩ রী: হইতে ইন্দোরের হোলকার্‌ও গোয়ালিযরের সিদ্ধি 
এই উদ ইপতির হস্তে উজ্জপ্জিনীর গতুত্ব পতিত হয়। কিছুকাল 
পরে এক| সিদ্ধিয়াই উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া লয়েন। এখন 
আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মিত্ররীজ সিদ্ধিয়ার হত্যেই 
এই প্রাচীন নগরীর শাসনভার অর্পিত আছে। পাগডার সহিত 
রাজবাটা দেখিতে চলিলাম। অতিগ্রকাণ্ড উ:ত প্রাসাদমালার 
উপরি ভাগে লোহিত বর্ণের পতাকা শোভা পাইতেছে। এ স্থানে 
মহারাঙ্জ সিদ্ধিয়ার নিযুক্ত শাসনকর্তা (ফৌজদার্‌, অবস্থান করেন। 
তস্থিনন রাজকীয় বিচারালয়, পোলিশ-ট্টেশন, সৈস্তাবাস, সংস্কত- 
পাঠশালা ও কলেজ. আছে। আমি প্রথম রাজবাটা ও সৈন্যদের 
কাওয়াজ দেখিয়া সংস্কত-পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। 
পাঠশালায় অনুনে বত্রিশটী বিগ্যার্ী, ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার 
জ্যোতিষ গাংখ্য ও বেদাস্-প্রভৃতি শাস্ব অধ্যয়ন করে। অধ্যা- 
পক চায়িজম, তন্মধ্যে দুইজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথম 
জ্যোতিষের - অধ্যাপক ' শ্রীযুক্ত নারার়ণ জ্যোতিবীর সহিত 
কথোপকথন হইল। তিমি হিঙ্গীভাষায় আমার ধহিত আলাপ 
করিলেন। তাহার নিকট আমি বরাহ্যিহিয়-সংক্রান্ত কয়েকটা 
প্রশ্ন করিজাম, তিনি যাহা বলিলেন আমার পুষ্তিকায় উহ! লিখিয়া 
লইলাম। তাহার পর, ব্যাক্ণও কা'বাশাস্বের অধ্যাপক ভ্ীযৃক 
কানীনায়ায়ণ শা্সীর বমীপবনী, ছইলাধ। উক্ত অধ্যাপকের 
সহিত অনৈষক্ষণ ব্যাপিয়া লংকানান কখোপফখন হইল. 
ভিদি আমার প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বিজমাদিভাও নবর-সন্ 





১৪৪ মঙ্গিগাপথ-উ্রমণ 1 
সংক্রান্ত অনেক কথা বলিলেন কিন্তু এ সকল উক্তি সম্পূর্ণ 
অপ্গতি-দোঘ রহিত নছে। তাহার পর, উক্ত পপ্ডিতঙবয়ের 
ফলেজের একটা বুদ্ধিমান্‌ বিদ্যার্থীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উক্ত 
'ছাআটা আমার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কখোপকখন করিতে করিতে 
আমার বাস পর্ধাত্ত আসিলেন। তীহার মুখে উজ্জপ্গিনীর অনেক 
প্রাটীন.কথা শুনিলাম। ও বিদ্যার্থী আমাকে মহাকবি কালি- 
দাসেক় বাটা যে স্কানে ছিল, এ স্থান গ্রার্শন করিলেন কিন্তু উহা 
নিতাস্ত কল্পনামূলক বলির! বোধ হইল । কারণ সেই অতিপুরা- 
কালের বাটা কোথায় ছিল, এখন তাহা! কি করিয়া! লোক-স্থৃতিতে 
থাকিবে? বিশেষ খস্থানে কোন বিশ্বাসঙ্গনক চিতই বিদ্যমান 
নাই। তিনি বরাহমিহিরের বাটার স্থান দেখাইতেও ভ্রুটী করিলেন 
চট উহাও দেখিলাম সেখানেও কোন নিদর্শন নাই । তিনি 
একটী কৌতুফাবহু ঘটনার কথা বলিলেন। পূর্যে নাঁকি 
: মিদ্ধনাথের খাটের সল্পিহিত সরোবরে নাগকন্াগণ" পীড়া করিতে 
আমিতেন। +তাহাদের উপরিভাগ নারীমুষ্তি ও নিয়ভাগ মতন্তের 
আব্বতি। এখন আর নাগকন্ঠাগণের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ 
হয়না। একটী কথা কিন্তু বেশ সঙ্গত বোধ হইল। তিনি 
উন্ধরিনীর দক্িণপশ্চিম কোধে কুরে একটা বৃহৎ প্রান্তর দেখাই 
বলিলেন পু পানর মধ্যে হৃ্ছক্িক নাকো প্ীর্োন্তান* 
ছিলি। এখনও প্রান্তর মধ্যে তুল জাম আঁ বট সৃতি 
'অভিপ্রাচীন বৃহৎ বৃহং বৃক্ষ কেছিতে পাওয়া 
আসিযার নট হইতে এ সফগ গল্প রি 
খাইতে লাগিল। বিজি  প্রণংল 
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লেন, এবং ফলিঙ্েন পরী. কলেজে রি,এ চ্যাস্‌ রযন্ত আছে এবং 
উহা ধোখাই-বিশ্বিদ্তালয়ের প্ঠন্তর্দত। পপ্থিত কাশীনানাসণ্‌: 
আমাকে উ নগরীর বৃদ্ধ অধ্যাপক জাবকীবয়ত শাহী সহিত সাক্ষাৎ, 
করিতে অনুয়োধ ফরিযাছিলেম। তাহার গৃহে গিয়। গুনিলাজ, 
তিনি সৃহে উপস্থিত নাই। তায় গর আহ দশ ঘটিকার পূর্ষ 
বামাত ফিযিলীম1 | 

অধিবাসী । কলেজের ছারটীর দুখে 'গুনিলাম চছনীর 
অধিবাদীর মংখ্যা প্রায় তেজরিশ হাজার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জনন ! 
পঞ্চমহ্র । এ সফল ত্রাঙ্গণ বহশ্রেদীতে বিতক্ত। তয় 
খর্দয়-ব্া্িণের: সংখ্যাই অধিক। ইহার! প্রাক শত ফস 
গত হইল' গর্জর প্রদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যভারতব্্য ও দক্ষিণ 
পথের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদের অধিকাংশই 
কপিল, বৃশি্ঠ। লাঙিগ্য ও ভরহাজ-গোত্রীর়।. শুর্জরামণ- 
দের মধো উদীচা, নাগর, শ্রীগৌড়, ছিশাবল, শ্রীমালী প্রতি 
৮৪টী থাক আছে। এসকল বিতিন খাঁকের লোকের পর়ম্পর্‌ 
আহার বাবহারও আদান প্রনান করে না। ইহাদের ফেছ 
পৌরছিতা, ফেহ খা জমি ক্রুয় করিয়া & জমিতে প্রজা 
বন্দোবস্ত কয়ে । অবশিষ্ অধিকাংশই বাণিজ্য-্যবলারী) তিক্ষুকও 
নিতান্ত অল্প নহে। গুজরাটী ত্রাঙ্গণের! "নিরাঁমিযাশী এবং 
বেশ কঠি ও চড়ুয়। উহাকে উপাধি আচারী (আচার্য ) 
ভট, গাঝা, রাউন,গঠাকুর ও. ব্যাস। গুজরাট বাপের সন্তান, 
অন্ধ হয়াটী 'ধাজী, নাকীক্ছেৰ-ফাধা করে। তয়বারি, তীর, 
কাগজ, কলম ও চৌকী দির বরীদাতার পূজা বেয। গর 
বাবস্াছদারে ঘর্শদিন জানো পালন কনে বটে কিন বাণ দিলে 


৯৩ পি 


১৪৬ বক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 
খান্মীগ কুটুম ভোজন করাইতে হয় এবং এী দিন সধ্ধ্যার সময় স্ত্রী 
লোকের! পুজের নামকরণ কার্ধ্য সম্পর় করে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত 
্রস্থতি বাটার বাছির হইতে পারেন! তাহাক্স পর্ন, একদিম দিবা 
বেশ ভূষা করিয়া আত্মীয় ্রীলোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া 
ালে। ইহারা পাট মাস হইতে পাচ কংসরের মধো পুত্রের 
চড়াকরণ করে এবং বার বৎসর হইতে পচিশ বৎসরের মরে 
পুজের' এবং আটি বৎসর হইতে পনের বৎসরের? মধ্যে 
কন্ধার-বিধাহ দেয়। বিবাছের পূর্বে পথ সুপারি দিয়া আত্মীয় 
কুট্ত্বকে বিবাহ যন্ধ জানাইয়া দেয়) উদার নাঁম পমাগনীগ। 
খ্বজয়াটী ত্রাব্দণদের গর্ভাধান লংস্কার নাই। ইহাদের অন্দে 
ক্রিরায় একটু নৃতনত্ব আছে। শবন্ধাহছের তিন দিন পরে ভগ্মের 
উপর ছু দধি গোমনধ ও 'গোমৃজ চালিয়। দি! আমে। উহাদের 
উপাস্য দ্বেব বালাতী, গণপতি, মহাদেব, মারুতি, তুষজাভবানী। 
এতস্ির উহার অপদ্ধেব্ক। ও ডাকিনীকেও অত্যন্ত ভয় করে। 
হিন্ৃধর্দের 'রক্ষক বলিয়া শঙ্করাচাধ্যের গুরুতি ইন্থার! সবিশেষ 
তৃপ্তি প্রাদর্শন : করিয়া খাকে। উন্জয়য়িনীতে গুজয়াটা ভ্রাহ্ধগ 
ব্যতীত উততলকবী, .দেশস্ব, -কোবেণ্থ, কান্তকুজ, মৈথিল, শাক- 
স্বীপী প্রত্তি. ' বহু. শ্রেণীর ক্রান্ণ আছে। তত্তিন্ন সৈনিক- 
বিভাগে ও রাজকীয় কার্যে ত্বনেক . রাজপুত নিযুক্ত 
আছে। এেধালে গুজরাট বণিকের সংখ্য| নিতাস্ত অল্প নহে) 
উহার! খাসি দিগফে বৈশ্য বলির! পরিছিন্ কতর |: পরার ছুই 
ডিন শত বদর হইল উহার রজত করিয়া বানা ক্থালে 
চ'বরিয়াছে।  উদ্ধরিনীয় দিকে বাণিজা ক্ষাধা ছারা 





উজজয়িনীতে অবস্থিতি। ১৪৯. 


কেরাঁও তেমনি পরমান্ুবারী। ঘণিকের মধ্যে থাঁছাঠ। জৈন, উহার! 
"্প্রাবক” নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ধর্মবিশ্বাস বাতীক্চ 
উহাদের পরজ্গর অন্ত. কোনই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া দা 
না।' এখানে কারস্থেক 'মালধ-ফায়স্থ মামে পরিচিত? খানা! 
পত্র লেখা ও করসংগ্রহের কার্যে ইহারা সবিশেষ হজ্জ 
মবশাকের মধ্যে তৈলিক কুত্তকার, গোপ, মালাকার প্রত্ৃতি 
ও অত্যান্ত নানাশ্রেণীর হিন্দু উজ্জারিনীনগরে বাস করি 
থাকে। এখাদে সুসলমান ও অনেক আছে। উহাদের 
উপাসনালয় কয়েকটা মস্জি?্‌ বিশেষ কাকতাধ্যপ্পর | উহার 
কোন কোনটা মুদরমান্-সম্রাটুদিগের অধিফার-কালে নির্শি্ঠ 
হইয়াছিল। উদ্ধারিনীর ভাধ! গুঁজরাটাও মরাঠী। গুজরাটা- 
্ান্গণ, বেশিয়া, কায়স্থগ্রতৃতি জাতি খুজদাটা /ভাষায় কথা বলে 
এবং স্ত্রীলোকের! কাছা দেয় না, সুন্দর শাড়ী, আঙয়াখা ও চার 
বাবহার করে। কিন্ত দেশস্থ-€কাকণনথ ত্রাহ্মণললনারা ও মরাঠী 
শৃদ্ররমণীরা কাছ! দেয় এবং অবগু$ন বাবহার করে ন! | উহাদের 
ভাষা অর্ধ-মরাসি। ব্ৈলঙ্গী ত্াঙ্গণদের ভাষ! বুঝা যায় না, কারণ 
ভেলেঞ-ভাষ। মধভারতবর্ষে 'আমিয়। ও আপন শ্বভাবসিদ্ধ ছু- 
ছত| ত্যাগ করে নাই। উজ্জয়িনীতে আলিয়া! বণিক্রমণীদের 
পরিচ্ছদ আমায় নিকট বেশ সুন্দর ও রুচিসঙ্গত বোধ হইল | আমি 
শেঠ-ৃহিবীকে ভিজ্ঞান! করিলাম * বাইন্ী ” তুমি কাছা দেওন। 
কেন? বাইজী হাসিয়! উত্তর করিল” আমরা রাঙী,' আমরা 
কাছ. মেইনা, পঞ্চিজার! কাছ দেয়”. উট রী 
যহারাইীয়'াঙ্ছণ-রমদীদিগকে পতিতা বলে। 
উদ্জ্ধিনী ত্যাগ। কথার পর জোন লেখ বব 


১৪৮ দক্ষিণাপথ-্রমণ | 


শেঠকে প্রাপোর হিসাঁধ দিতে. বলিলাম। শেঠ জমার গৃদনো 
ভোগ দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইল। সে ভাবিঝাছির”আমি অধিক দিন 
ক্উব্জরিনীতে থাকিব ।” শেঠ দরিজ্ঞাস! করিল “পণ্ডিতজী ! আবার 
ক্ষবে, আলিবে *? বমি বলিলাম *তাহা বলিতে পারি না*। 
আছি যে দুদু ব্দেশের অধিবাসী, উহ! বিশেষ তাবে বুঝাই 
বলিলেও লে বুঝিতে পারিল ন1।. কারণ  সরের পগাজীবী 
কখনও বিদেশে যাইবার জাবন্ঠক হয় নাই, হ্ুতরাং দেশাস্তরের 
জান তাহার একেবারেই নাই। শেঠ ও তাহার গৃহিণী উভয়েই 
অতিসংলোক, তাহাদের বন্ধে উন্জ্লিনীতে খাঁকার ছানার কোন 
কষ্ট হয় নাই। শেঠ ফে প্রাপ্ের হিসাব দিল, স্তাহাও অধিক বোধ 
হইল না। জমি ভাঙার, পার এবং দর্শকের প্রাপ্য চুকাইয়! 
দিবা! এবার আব্বোহণৃপুর্বক অনতিবিলদ্ে পুনরায় উজ্জরিনী 
নে প্রত্যাগত হইলাম | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
.. পালকার্রাজ্য | 
প্রায় রশ খটকা: শষ বারী রানি 
অবিলখে ফতেরাবাদ-ক্রদনে উপনীত হইলাম এখানে শরট 
হইতে অবতরণ করিয়া কনেক ক্ষণ প্রতীক্ষ! করিতে হয়। ঠেসনটা 


১৪৮ দক্ষিপাপথ-্রফণ । 


শেএকে গ্রাপোর হিসাথ দিতে. বলিলাম। শেঠ জ্কানার গমনো' 
্োগ দেখিছ! কিছু বিষর্ক হইল। সে ভাবিঝাছিরপজামি অধিক দিন 
ববধিনীক্ছে থাকিব 1” শেঠ নিজ্ঞাস! করিল «পডডিতল্সী ! আবার 
হতে আমিবে "1 আছি হলিসায “ডাহা বলিতে পারি ন/”। 
আছি বে ছুতূরু ব্ুদেশের অধিবাসী, উহ! বিশেষ তাবে বুষাইা 
খঙ্গিলেও লে বুঝিতে পারিল না: কারণ সহরের পণাজ্জীবী 
ক্ষধমও বিহেশে ঘাইবার আব্ওক হয় নাই, হুতযাং দেশাস্বর়ের 
ছাদ তাহার একেবায়েই নাই। লেঠ ও ভাছার গৃহিলী উভয়েই 
আভিসংলোফ, তাহাদের বন্বে উক্জররিনীতে খাক্ষায় আমার কোণ 
কষ্ট হনয় নাই। পেঠ যে প্রাপ্য হিসাষ দিজ, স্বাহাও অধিক বোঁধ 
হইল ন1। আমি ভাঙার, পার এবং দর্শকের গ্রাপা চুকাইয। 
ঘি ডাঃ সাযাসাতের বটিিবে গুন্রার, উদ্দ্ধিনী 
সনে প্রজাগঞ্জ হইলাম ! 


্ পরিচ্ছেদ | 
 ঘোলকার্-াা 


প্রাণ টিকার: বহর বাপি রো 
অধিলখে বতোঝাদ-তপদে উপনীত হইগায। এখনে . প্রকট 
হইতে, অবররণ করিছা কনক খণ গ্রতীগ! করিতে হয় $ ঠেলা 


হোলকাদগ্‌-রাজ্য।- ১৪৯ 


বৃহতপ্রান্তর-মধো অবস্থিভ। খস্থানে কোন লোকাপয় অথবা 
ছারাপ্রদ বৃক্ষ নাই। প্লাট্ফরমে জনতান্ব অধ্যে বলি আছি, 
এমন সময়ে আহাদ্মদাবাদের করেক্টা ব্তর-ব্যবমাযী তরান্মণ আমার 
নিকটে জামিয়া উপবেশন করিণেন এবং স্বত:*প্রবৃত্ত হয় 
আলাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বন্র-বাবসারী হইলেও সংস্কৃত-. 
শাস্ত্রের কিছু কিছু অনুসন্ধান রাখেন। তাহাদের মহিত বোপদেৰ 
ও মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ সংক্রান্ত কথা হুইল। একজন বলিলেন 
*গুনিয়াছি আপনাদের দেশে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অত্যন্ত প্রচার *। 
আমি বলিলাম « হ1 জানি নিজেও শৈশবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ি 
যাছি”। তিনি বলিলেন “বোপদেব মহারাষ্ট্রের লোক কিন্তু 
তাহার ব্যাকরণ, শ্বদেশে গৃহীত হইল না, বাঙ্গাল! দেশে গিয়া 
বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছে।” শেষোক্ত ব্যক্তির কিছু সংস্কৃত পড়া 
আছে, তিনি নাকি, ব্যবসায় উপলক্ষে এক বার কলিকাতায় গিয়া 
অনেক দিন ছিলেন । কিরৎকাল পয়েই আজমীড় হইতে ইন্সোর- 
গামী শকট আসিগ, আমর! সত্বর গিয়া! উহাতে জারোহণ করিলাম । 
অপরাহ্ন তিনট! বাজিলে শকট ইঙ্দোর-স্রেদনে পৌছিল। আমি 
কেবল অবতরণ করিয়াছি, এষন লগ্ন একজন গাড়োয়ান্‌ আসিমা 
তাহার গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ কথ্ধিল এবং বলিল “লে বাঙালী 
বাবুদের যাস! চেনে ।” আহি দিরাপত্তিতে তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া 
অবিলঘে ইন্দোর-ছাউনীতে রেসিডেন্টের অন্তত কর্ধচায়ী ভীমুক্ত 
বাবু রাঁধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহাশয়ের বাসার উপস্থিত হইলাম।' 
তখন রাধানাখবাহু বাগায় ছিলেন না, তাহার পুত্রগণ লাঙয়ে 
আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি জলাযোগ করির! বিশ্রা্ 
কছিতেছি, এমন সম দাধাদাখ ধু বাসায় আগদদ করিলেন । 


১৫৯ দক্ষিপাঁপথ-ভ্রমণণ। 


ইনি কলিকাতাঁর প্রসিদ্ধ উষর্বি আদনীয় মিঃ কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্নিহিত জাতি ।- বাঙ্গলাদেশের বাহিরে 
অনেক বাঞ্জালীকে অনেক মূর্তিতে দেখিয়াছি কিন্ত ইহার আদর্শ 
পৃথক্‌। বাধানাথ বাবুর সায় পিষ্ট পরোপকারী এবং সদাচার ব্যক্তি 
বিদেশে অতি বজল্পই আছেন। তিনি রীতিমত শিখা ধারণ করেন 
এবং প্রত্যহ জরিসন্ধ্যা, শিবপৃজ! ও নারারণপৃজা করিয়া থাকেন। 
জীক্ষাধিফ্য-প্রযুক্ত সন্ধ্যার সময় রাজপথের পার্থে জলদেক করিয়া 
অনেকগুলি চৌকী পাড়। হইল এবং কর্তার অভিপ্রায় অনুসারে 
কুধাইলস্তথকাবোর কয়েকটা -ক্লোকের ব্যাখ্যা ও অন্যান্ত বিবিধ 
গল্পে সময় আঅভিবাহিত ধর! গেল । 

 পুরাকালে রাজপুতনার অন্তর্গত বর্তমান জয়পুর রাজ্য হইতে 
খাণ্ডোয়! পর্যাস্ত বিভ্ৃত তৃতাগ মৎস্যদেশ নামে অভিহিত হইত। 
রামায়ণ মহাভারত পুরাধাদিতে মৎস্য দেশের অনেক বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়া-যায়। কলিষুগের শ্রারস্তে চন্ত্রবংশীয় প্রথম 
পাগুষ মহারাজ. যুধিঠিরের সাত্রাজ্য-কালে (প্রায় চতুঃসহক্রাধিক 
বর্ষ পুর্ব) মতদেশ বিরাট-রাজের অধিকৃত ছিল। পাগুবগণ 
অজ্ঞাত“বাসকালে বিরাটের রাজধানীতে অবস্থিতি হরিয়াছিলেন 
এবং বিরাট-তনয়! উত্তপার লহিত তৃতীয় পাঞ্ব অর্জুনের পুত্র 
অভিযন্ত্যয়, বিষাছ, হইইয়াছিল। বিরাটের বংপধরগণ ধতকানু, 
মত্ুদেশ শারদ ক্ষরিযাছিলেন তাহা নির্ণর কর বাগ না। তাহার 
পরএই পরে রদক মাজ। ও রাজবংলের আবির্ভাব ও তিরো- নাঃ 
ভাব সংযত হইয়াছে । ১৭৬১ পরবে হন্গিণা পথের ছিণ্‌ দরপত্ি 
বাজীযও-পেশোয়ার অভন্ম সেনাপতি খপহরয়াও অত্গাদেশের 
একাংশে এই হোলকার-যাঙ্য প্রতিটিত করিয়াছেন! ইহার উত্তরে 


হোলকার বাজ্য। ১৫১ 


মিদ্ধিয্ারাজা, পূর্বদিকে ধাররাজ্য ও নিমারজেলা, দক্ষিণে খান্দেশ 
এবং পশ্চিমে ধাররাজা | এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে পীর ১২৯ মাইল 
বিভ্বুত। ইহার মধ্য দির! নরশাদা নদী প্রবাহিত হইতেছে । 
দক্ষিণাঁপথে প্ধন্গর” নামক একটী জাতি বাঁস করে। উহাদের 
সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। উক্ত জাতীয় ্রীপুরুষ উভয়ই বেশ 
বলিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী । ইহাদের মধ্যে তিনটা শ্রেণী আছে। 
প্রথম শ্রেণীকে পুটেগার্‌” বলে। খুটেগারেরা বস্্র-বয়ন প্রভৃতি 
তন্তবায়ের ব্যবসার কর়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম প্হাট গার্”। হাট- 
গারেরা গো মেষ মহ্িষপ্রভৃতি পণ্ড পালন করে এবং প্রধানতঃ 
মেষের গাত্র হইতে রোম সংগ্রহ করিয়া কন্ধল প্রস্তত করে। 
ইহাদের অনেকে দধি ছৃগ্ত বিক্রয় প্রভৃতিও করিনা থাকে। 
তৃতীয় শ্রেণী প্বার্গে” নামে প্রপিদ্ধ। ইছারা কৃষক । মহারাসীর 
ব্রাহ্মণগণ ধন্গর্দিগের পুরোছিত। ইহার! বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রস্ৃতি 
ক্রিয়া পুরোহিতের স্বারা সম্পন্ন করে এবং অন্তান্ঠ কার্ধে 
কৌলিক রীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। ধনগর়েরা পুষ্পব্তী 
হইবার পূর্বেই কন্তার বিবাহ দেয় এবং ক্ষআোচিত দ্বাদশ দিন 
অশৌচ পরিপালন ফরে। ইহার! ভৈরব, খা্ডো বা; তুলজাপুরের 
ভবানী, যেমাই প্রস্তৃতি দেব দেবীর উপাগক | ইহাদের বিধবার 
একাদশী করে। বিজয়া-দশমীর দিন হেরছের “ূজ! ঝর! ধনগর- 
দিগের একটা বিশেষ কৌলিক আচার । সম্পন ধনগরের! মৃত দেহের 
মাহ করে এবং অস্তান্ত সকলে মৃত্তিকাঁয় প্রোথিত করিয়া খাকে। 
স্বরীলোকদের গেছ তৃতলে  ল্াহিত করাই বিধি। ধনগরেরা 
৪১৬ প্রেতাত্মার পুজা করে. জি ডাধনে রা 
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.. পুণার সন্িছিত নীয়্ানন্টীর তীরস্থ একটা পল্লীতে উপরি উক্ত 
ধন্গর-কুলে মলহররাও জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটা সামান্ত 
কৃষকের সন্ান ছিলেন । প্রথমে পেখওয়ার অধীনে একটা আতিনিয 
হর্থে নিযুক্ত হন, পয়ে চতুরতা ও কাধ্যদক্ষতার গুণে উদ্ত নর 
পতির সেনাপতি পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। শেষে তাহার ক্ষমতা 
এপদুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াহিল যে, স্বরং একটা বিস্তৃত রাজ্য 
প্রতিষিত করিয়াগিয়াছেন। মলহ্ররাওয়ের পুত্র খাণ্ডেরাও। 
এই খা্ডেয়াওয়ের পড়ীই জগৎপপ্রসিদ্ধা অহল্যাবাই। অহল্যা- 
যাই সমন সৌন্দর্যে অদ্িতী্না, তেমনি অপাধারণ প্রতিতা- 
শালিদী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তীহার শ্বশুর মলহররাও জীবিত 
থাকিতেই তাহার স্বামী খাণ্ডেরা8গক পুত্র ও এক কন্ঠ! রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। অল্যা শ্বওরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী 
ও'অস্কুগতা ছিলেন। তিনি পতিশোকে - সহমৃতা হইবার জন্য 
উদ্ভোগ করিলে শোকার্ত শ্বণুর মলহরাঁও অতিনির্ধন্ধ-সহকারে 
তাহাকে উদ্ত কাধ্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। 
অহল্যাবাই গ্বগুর়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। মলহররাও 
ইহলোক ত্যাগ করিলে খাণ্ডেরাওয়ের শিশু পুত্র মঙ্লিরাও সিংহা 
সনে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিমি নয় মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। 
কনা সুকাখাইর ভির শ্রের লামন্তের লহিত বিবাহ হওয়ার তিনি 
ঝাঙ্যাধিকার লাও.ফঙ্ধিতে পারেন নাই | এই পষয় অহ্ল্যাবাই 
বং খাজোতরী হন।.. ভিনি বথার্থ বীরযসণীক ভার বলিঠনেহা 
হইলেও সৈক-পরিচালনার তার ক্ষ গ্রহণ করা দক্ষ নয় ভাবিয়া 
গাহার খুরের সদয়ের অকজন বিশ্বাদী সেসানায়ক ভুফোজী 
নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। এই দর 
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ফাজপুরোহিত গঙ্গাপর-শ্োবস্ত বিরোধী হন। ভাতার ইচ্ছা 
অফল্যাবাই একটা দত্তক গ্রহণ করিয়া উক্ত পুরোহিতকেই বত 
নিধুক্ত করেন। তাহা হইলে এক খ্রকার তিনিই রাজোর সর্বময় 
্রতৃত্ব লাভ কয়িতে পারেন । কিন্তু অহল্যাবাই উক্ত প্রস্তাবে সন্ত 
হন না। এদিকে পেশওয়ানরপতির পিতৃব্য রাধবদাদ! পুরোহির 
গঙ্গাধরের পক্ষ অবলষনপূর্বরক অহল্যার বিরুদ্ধে যুদধ-স্জ. করিতে 
প্রবৃত্ত হন। অহুঙ্যাবাই এ সংবাদ পাইয়! মছারাষ্ট্র-রাজ মধুর[ওকে 
বিশেষ অন্থরোধ করিয়া এক পত্র লেখেন। মধুরাও পত্র পাইয়া 
রাধবদাদাকে বুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলেন। উ্ধাতে সকল গোলোধোগ 
মিটিয়। যায়। তাহারপর, অহল্যানাই নিজের উদ্বাযতাস্্রযুক 
গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়। পুনরায় াহাকেই ননরপদে নিষুর করেন। 
অহল্যা রমদী হইলে ও তীহার্ অসাধারণ সাম ও বিক্রম ছিল। 
তিনি রাজনীতি-প্রয়োগে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। অহল্যাবাই 
রাজ্যতার গ্রহণাবধি দেহ-ত্যাগ পর্যন্ত অকাতরে দান ও পরোগ- 
কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি গুর্যোদর়ের পূর্বে শধ্যা ত্যাগ 
করিয়া প্রাততঃকৃত্য ও গানের পর পুজা আরিক করিতেন । তাহার 
পর, কিছুকাল ধর্শপ্রস্থ পাঠ করিয়া ত্রাক্মণভোজন করাইতেন। 
ব্রাহ্মণের! আহারান্তে দক্ষিণা লইয়া খৃছে গমন করিলে স্বং 
জাহার্ধ্য গ্রহণ করিতেম। ভোমনান্তে ক্লিয়ৎর্জাল বিশ্রাহ 
করিয়া আড়াই প্রহরে সমর রাজপরিচ্ছা পরিধানপূর্বাক সভায় 
ধাইভেন।- সন্ধযা-পর্যান্ত রাজকার্য্য করিতেন। তাহার পর, 
সারংক্কতা ও জলযোগ . সাধ্য করিয়া পুনরায় রাদসভার 
যাইতেন। রাবি েড়্রহর পর্ানত রাগক্ষার্য চলিত. তিনি 
রা সন করিবার অন্ত কয়েকটা হর্ণ ির্াণ করিয়াছিলেন । 
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তাহার শাদনকালে হোনকার-রাজো কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই 
এবং উক্ত রাজ্যের প্রজার! অতিন্থথে ও শাস্তিতে ছিল। -অহল্যা- 
বাই পরলোক গমন করিলেও ঠাহার বীর্তিকলাপ অস্ভাপি সমস্ত 
ভারতবর্ষে বেদীপামান রহিয়াছে। তিমি কেদার-তীর্থের যাত্রীদের 
সুবিধার জন্য একটা ধন্মশালা ও একটা কুণড নির্মাণ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। মহীশুরে ও মাবল-প্রদেশে তাঁহার নির্মিত অসংখা 
বর্মশুল। ও কৃপ বিগ্ান আছে। দ্রাবিড়-গ্রদেশের নানাতীর্থে, 
সেডুবন্ধরামে্বরে ও রীক্ষের্ে তাহার নির্মিত দেবালর ধর্মুশালা. ও 
রাহ্পথসকল দেখিতে পাওয়া বায়। গয়্াধামে তাঁহার অনেক 
দেবালয় আছে। তন্মধ্যে বিষুপদ-মন্দির ও লাটমন্দির প্রসিদ্ধ। 
খর মন্ষিরে রাষসীতা-মৃির পার্থে অহল্যধাই ভক্তিভাবে বলিয়1 শিব 
পুজা করিতেছেন-এইরপ মৃষ্ঠি নির্ষিত জাছে। এ সকল কীর্তির 
জন্ত অহল্যা মানবী হইয়াও দেবীরূপে পরিণত হুইপ্লাছেন। তীর্থ" 
যাত্রিগণ এ সকল দেবদেবীর মূর্তির সহিত তাহাকেও পুন! করিয়! 
থাকে । এন্ড অন্তান্ত ভীরঘস্থানেও অহল্যার কীর্ডি-কলাপের অভাব 
মাই। তিনি প্রতিবৎলর তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবালর-সমূে বিস্তর 
খানয্্রব্য দান ও প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্রকে পরিতোষ মহুকারে 
ভোগ্গন করাইতেব। গ্রীত্রকালে প্লসহ” প্রতিষ্ঠ। ও শীতকালে 
দুস্থ বাক্কিদিগকে শীতবজ বিতরণ করিতেন । পণ্ড পক্ষীর অন্ত 
ও খা শ্রধ্য নির্দিটি ছিল! বকের শত্তক্ষেত্রে পাখী বলিতে 
ছিত না। জ়ংখা পাখী ষাকে কাকে আসিরা উপরে উড়িয়া 
শঙ্ক) আহার করিতে পারিত না.। : দন্থাবতী অহা! উহা 
নোবিতে পাই সতকদের নিকট শনতপর্ণ ক্ষ কিনিছা লইয়া 
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পাথীদের আহায়ের নিমিত্ত ছাড়ি! দিতেন) এই দ্ূপে ১৭৬৫ 
্ষ্টাস্থ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব পর্যন্ত গ্রায় ত্রিশ বৎসর কাল 
অহল্যাবাই সুখে রাজ্য শাসন করিয়া! যাটি বংসর বয়সে পরলোক 
গমন করেন । অহ্ল্যাধাই যখন রাজ্যতার গ্রহণ করেন তখন 
পূর্বোক্ত সেনাপতি তুকোজী বাতীত তিনি হোলকার-রাজ্য শাসনের 
উপযুক অগ্ত কাহাকেও দেখিতে পান ন]। স্থৃতরাং মলহররাওয়ের 
সহিত তুঁকোজীর কোন সম্পর্ক ন! থাকিলেও প্রীতিবশতঃ তাছা- 
কেই রাজোর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । ওঁ সময়েই তিমি 
কৌশবক্রমে পেশোরার নিকট হইতে তুকোজীকে হোলকার কআথবা 
রাগমন্ত্র-ুচক উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। তৃকোনীও যেমন 
ু্ধিমান্‌ ও কার্যাকুশল তেমনই প্রতু্ক ছিলেন। তিমি অতান্ত 
দ্ধাসহকারে অহল্যার উপদেশও আদেশ পরিগালন করিতেন। 
রাজ্যেশ্বরী অহল্যার ইচ্ছাক্রমে শ্বরণমুদ্রা ও রৌপামুগ্রার উপরে . 
"মলহ্ররাওর পুত্র তুকোজী হোলকার্” এই কথাটা লিখি হইয়া- 
ছিল। অহল্যাবাইর মৃত্যুর পর এক বৎসর পরে তুফোজী হোলকার্‌ 
+* বত্মর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহার পর, তাহার পুত্র 
যশোবস্তরাঁও, ঘোলকার্-্লাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্তিত হন। এখন 
ধশোবস্তরাও-ভোলকারের পুত্র লন £ 25 মহারাজাধিরাজ 
রারাজেশ্বর সেওয়াই পিবাজী হোলকার 3078, 1. মহত 
ছোলকার্-্লাজোয় সিংহাসনে রিরাজিত আছেন *। রাজধানী 
ইন্সোর নগরীর একাংশে ইরেজ-রেসিডেন্ট বাস করেন। হোলকার- 
.ঞ আমি. হখন ইন্ছোরে যাই তখন উপরি উক্ত নরপতি সিংহাসনে প্রতিষিত 


ছিলেন। গতধত্র উদ্ত ন়পতি আগর শি পুরে প্রতি রাা্ার অর 
বরিয়া এখন খাসধি-হুখ উপতোগ কিভেছেন। ] ৮ 





এ ঈক্গিণাঁপথ-ভ্রমণ। 

রাজ, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মিব্রনরপতি। যদিও এই রাজার 
কোন রূপ ধর প্রদার্ন করিতে ইয় নী এবং আপন ব্াজ্য-মধ্য 
্বযংই অপরাধীর কারাদণ্ড ও মৃত্যুণ্-পধাত্ত বিধান করিতে 
পারেন, তথাপি উহা ইংরেজ-ব্েসিডেন্টক্ৃক “অহৃমোদিত হওয়া 
আবশক | এই রাজার রাজকীরক-কাধ্য নির্বাহের জঙ্ত শ্রকটী অসি- 
পশ্ভা আছে। - এতঙিমন রাজ্যরঙ্গীরদ্জন্ঠ সৈশ্ত-বিভীগ, শাস্তি ক্ষার 
জন্য শাস্তিরগ্গা-বিভাগ, শিক্ষাবিধানের অদ্য শিক্ষা-বিভাগ, কর" 
সংগ্রহের জনী বাজস্বিভীগ, বিচার কার্য জনা বিচীর-বিভাগ ও 
সলাজিপথ জলাশর প্রন্থৃতি নির্মাণের জন্য পূর্তবিভাগ 'আছে। 
হৌলকা্বুনূপাতির সন্মানের নিমিত্ত ইংরেকগবর্ণমেন্ট হইতে ২১টী 
তষ্ঠীপ নিরিি আছে। 


ইন্দোরনগরী ] 


পরাকালে ইঞ্পুর ানক একটা কু নগরী ছিল, উহাই বর্ত- 
আন ইর্নগন্রিনামে উস লাত করিয়াছে পূর্ব রাক্জী 
অহল্যাধাই এই নগরীরিও হোলফার-য়াজোর ক্লাজধানী প্রতি্িত 
করেদ। এই নগরী কটকীনাদী একটা ক্ষুপ্র নদীর তীরে 
স্থিত | "নগরটা চতুর্দিকে প্রায় দূনাধিক একবর্সাইল ব্যাপী। 
৯হই বৈশাখ প্রীতকালে স্ীনাদি 'শেষ করিয়া মগর  সঙগর্শনে 
ছিবর্ত হইলাষ। সগরে প্রবেশ করিলেই রাজপথের উ্তয় পার্থ 
বিধি গা্য-শোতিত 'বিপদিসকল পৃ্ট-পথে পতিত হইল । 





ইন্দোরনগরী। ১৫৭ 


কোন কোন দোকানের সন্গুখভাগে যব গোধূম মাঁষকলাই মটর 
ধান্য-প্রসৃতি শন্তরাশি পর্বতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফোন 
স্থলে তাঁম্ত পিস্তলের বাসন-দকল সুসক্দিত। কোথাও নানা- 
বর্ণের বস্ত্র ও.কথ্ধলের দোকান। ইন্দোর সহরটা আয়তনে তত 
বড় না হইলেও বেশ উন্নভিশীল। এখানকার বাণিজ্য-ব্যবসানীরা 
অল্প সময়ের মধোই খুব ধনশালী হয় কিন্তু যে রূপ শুনা গেল, 
তাহাতে কাহারই অস্তিত্ব স্থা্ী নহে। রাপাক্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ 
নগর ত্যাগ করিয় চলিয়া যাইতে ভয় । নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটা। 
মহারাজ-হোল্কারের প্রাসাদ এক নূতন পদার্থ । দেশ যুড়িয়া 
কাষ্ঠ-নির্িত অতিবৃহৎ সগচতল অট্টালিক! অবস্থিত । উহার 
গাত্রে স্থানে স্থানে মনোহর কারুকাধ্য আছে, কোন €ান 
অংশ বা নানাবর্ণে চিত্রিত। গৃচচূড়ার় লোহিত বর্ণের পতাঁকা- 
সকল উডডীন হওয়ায় ওঁ মনোহর হশ্খ্যমালার শোঁভাঁর অ+রও 
বৃদ্ধি -হইয়াছে। দুর হইতে রাজভবন ঠিক .একটা রথের 
মনত বোধ হয়। উহার কোন অংশে রাপ্জকার্ধ্যালর, কোন 

ংশে দেবালর, কোন অংশে ভাগার, কোন অংশে অস্তপূঃর- 
মহিলারা বাস করেন। মহারাজ খী কাষ্টিময় অট্রালিকায় 
বাম করেন না। কারণ পর প্রানাদাল! সমদূঢ় এবং প্রতঞ্জনের 
অপরাজেয় হইলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। "্অগ্নিদেবের একটু 
ককপা হইলে মুহূর্তের মধ্যে ভন্মরাশিতে পরিণত হইতে পারে । 
কিন্ত বহুকাল: গত হুইল ইহা নির্ট্িত হইয়াছে, এ পর্যন্ত 
বিনষ্ট হয় নাই। এ প্রাসাদের উত্তর ভাগে ক্ষুদ্র ছইটা 
ই্ক-দির্শিত অট্টালিকা! 'াছে। বর্তমান মহায়াজ উহাতে বাস 
করেন। আমি একটা- দ্গীর সহিষ্ক রাজবাটার নান! স্থান 


৯৪ 


১৫৮ দক্ষিগাপথ-ত্রমণ 


সনর্শন করিয়! রায়. দশ ঘটিকার সময় বাসার পত্যাগত 
হইলাম। | 

১৩ই রৈশীথ শুক্রবার, অপরাহ, ভিসার পর মহারাজের 
সমভাপত্ডিত প্রঙিত উমাশহর ভ্যোভিমী ও পণ্ডিত উমাকাস্ত 
উপাধ্যায়ের বাসায় গমন করিলাম। তীহারা, উভয়ে রাজভবনের 
সন্নিহিত. একটা বাড়ীতে অবস্থান .করেম। সংস্কত- ভাষায় 
তাহাদের সহিচ্ত প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া কথোপকথন হইল। 
তাহারা বলিলেন “দক্ষিণাপথের নীরানদীর তীরস্থ হোল্লামক 
গ্রামের. অধিবাসী বলিয়া ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহররা'ও 
হোল্কার আখ্যায় বিভূষিত ছিলেন. এখন ইহ! এই রাক্বংশের 
,একটা সম্মানজনক উপাধি। এই বংশের পুর্বাধর্তী নরপত্তিগণ, 
হিন্ুশান্ত্ে ও হিন্দুধর্ম্বে সবিশেষ আস্থাবান ছিলেন। বর্তমান 
সহারাজও হিন্দুধর্থ্বে বিশেষতঃ জ্যোতিষ-শান্ত্রে অত্যন্ত অনুরক্ত। 
মহারাজ কয়েক বৎসর পুর্বে ইংলঙে গিয়াছিলেন। তাহার পর, 
ফ্রেঞ্চ দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। মহারাজ ছোল্কার্‌ 
সর্বদা ইন্দোর নগরীতে অবস্থান করেন না, প্রায়ই গ্রামে গ্রানে 
খুরিয়া, প্রজাদের অবস্থা ও মফম্মলের রাজকম্চারিবর্গের কাযা 
পর্যবেক্ষণ করেন: ।: আমি যে সময় ইন্দোর নগরীতে যাই, তখন 
মহারাজ দূরস্থ একটী গলীতে ছিলেন। 'দ্বাঁমি উপরি উক্ত 
পত্তিতদয়ের শিষ্টভায় আপ্যারিত হইয়। অপরাহে বানান 
্রত্যাথমন করিলাম । “সেই সময় প্রসিদ্ধ ভোজবংশীর ধারা 
নগরীর অবীশ্বর, উৎকট, যোগে চিকিৎসার্ধ ইংলারলগরীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন। ১৫ই,বৈশাখ শনিযার প্রীতঃকালে তাহার 
উদ্ধীল রাধানাথ বাবুর বাঁসায় আগমন করিতের ।.. বন্ধদেশ হইতে 


ইন্দোরনগরী। ১৫৯ 
একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন--এই সংবাদ পাইয়া তিনি আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই উকীল মহোদয় 
বিশেষ বিস্বান্থরাগী ॥ ভিনি' বলিলেন প্মহারাজ এখন সম্কটাপন্ন 
অবস্থায় আঁছেন। একটু ছুস্থ থাঁফিলে আমি আপনাকে 
লইয়া! গিরা মহারাজের সহিত লাক্ষাৎ করাইঠাম। মহারাজ 
উত্তম সংস্কতে কখোঁপকথন করিতে পারেন । তিনি আপনার সহিত 
দেবভাঁধায় আলাপ করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিতেন *। উর্কীল- 
মহোদয় ধারেশ্বরের আদেশক্রমে আমার দেশ ভ্রমণের পাথের 
স্বরূপ দশটা মুদ্রা আমার সম্মুখে রাখিলেন। আঁমি উহা! দেখিয়! 
আশ্চর্যান্িত হইলাম । রাধানাথ বাবু বলিলেন প্তিনি রেলি- 
ডেন্টের সহিত মফস্বল ত্রমণ-কালে ধারেস্বরের রাজধানীতে 
গি়াছিলেন। সেখানকার প্রাটান অট্টালিকা ও জলাশয়াদির 
শোভা অবর্ণনীয়” । আমি মুদ্রাকয়টী গ্রহণ করিলাম । হিনি সংস্কৃত 
কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ধারানগ্ররীর অধীশ্বর তৌজবংপীয় 
নরপতিগণের বদান্যতার বিষয় অবগত্ত আছেন। যে রাজবংশ 
চিরকাল অকাতরে ধন দান করিয়া দেশ দেশীস্তয় হইতে সমাগত 
সহ সহশ্র কবি ও পণ্ডিতকে সন্মামিত করিয়াছেন ।' সেই বংশের 
বৃপতি যে, রোগশধ্যায় শারিত হুইফ়াও কর্তব্যবোধে পূর্বাতাত্ত 
রীতির অনুসরণ করিবেন ; ইহাঙছে আর আর্ঘোর বিতর কি 
আছে? 

১৩ই রবিবার প্রাতঃকালে গ্গানাস্তে সহারা-হোরাকারের 
লালবাগ নামক উদ্যান সন্ধর্শন করিতে গেলাম। রাজ- 
বাটা হইতে একটা প্রশস্ত রাজপথ উক্ত উদ্ঠানে গিগাছে । 
লেই প্থে অনেক দুর গলা লালবাগে উপস্থিত হইলাম। এ 


১৬৪ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


মনোহর উদ্ভান বছঢূর ব্যাপী। ইহার মধ্যস্থলে বিমল-বারিপু্ণ 
প্রশ্ত জলাশয় ও রমণীয়, অট্ালিক1 শোভা পাঁইতেছে। চতু- 
দরঁকে নানাজ্াতীয় বৃক্ষ লত! বিদ্যমান। মধ্যে বহুবিধ গোলাপ 
ও অন্তান্ত- পুষ্পরাজি বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব জুঘম! বিস্তার 
করিতেছে। স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার পুষ্পিত তরত্রেণী ও 
উৎস-সকল দর্শকের. চিত্ত হরণ করে। বস্তুতঃ এ মনোহর 
উদ্ভান,দ্নেখিলে ননানকাননের করিত চিত্র হৃদয়-মধ্যে প্রতিভাত 
হয়। মহারাজ-হোলকার্‌ গ্রীক্মকালে এই উদ্ভানে অধিকাংশ 
সময় ঘাঁপন করেন। প্রায় দশ ঘটিকার সময় উদ্ভান হইতে 
্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অপরাহ্ছে রাধানাথ বাবুর মধ্যম পুত্র ও' 
বনতান্ত ছুই একটা সঙ্গীর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। 
আমেরিকার পরীষ্ধর্-প্রচারকগণের ইন্দোররাজ্যে অত্যন্ত গ্রভাঁব। 
ইসরা মহারাজের. নিকট হুইতে বিন! রাস্থে রুল পরিমাণে 
ভূমি গ্রহণ করিয্লা উহাতে ক্যানেডিয়ান্-মিশন্-কলেজ, ও 
উপাসনার্থ গির্জ। নির্মাণ করিয়াছেন। নবনির্মিত কলেজ- 
বাড়ীটী দেখিতে বেশ হুন্দর। উহাতে নাকি. বেশ উত্তম পড় 
গুন! হয়। এই নগরে রাজকুমার-কফেজ, নামে আর একটা 
কলেজ বিচ্যমান আছে।. মহারাজ-ছোলকার় উহার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন এবং “তিনি উহার .সম্পর্ণ ব্যয় নির্বাহ. করেন.। 
মহারাজ-ছোলকারের কলেজের অধ্যাপকগণ নাকি অপেক্ষাকৃত 
অধিক বেতন প্রাপ্ত হন... কলেজ দেখিয়া আমরা! গ্ী্ীয় তজনা- 
লঙ্ের সঙ্গিহিত হইলাম। শ্বেতা ও স্বেতগ্র প্রবীণ খরষট-পুরোহিত 
অতিশিষ্টত! সহকারে আমাদিগকে বলিতে অঙ্গরোধ কৃরিলেন। 
আময়। কিছুক্ষণ  দাড়াইয়-হিন্দী বক্তৃতা শ্রবগ করিলাম। 
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এখানে - ধর্মার্থাীদের অত্যন্ত আদর। অসংখ্য উৎকৃষ্ট উজ্জল 
কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে। নিদাঘের দারুগ 
প্রতাপ প্রশমনের জন্ত টানাঁপাখার ব্বস্থাও আছে। কিন্ত 
তথাপি শ্রোতার সংখ্যা অধিক নহে।, ধাহারা আসিয়াছেন 
ঠাহারাও ধর্মেপদেশ অপেক্ষা নিপ্রাদেবীর প্রতিই অধিষ্ক 
সমাসক্ত।. তাহার পর, আমরা নগরের অন্যান্য স্থান 
সন্ধর্শন করিয়া সায়ংকালে বাসায় ফিরিলাম। সন্ধায় পর, 
রাধানাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আর্ধাধন্্-সংক্রাস্ত কখোপ- 
কথন হইল। এ আর্ধ্যধর্্ম অর্থে সেই পুরাকালের বৈদিক-ধর্শ 
নহে। কিয়ৎকাল পূর্বে দয়্ানন্দ সরস্বতী নামক একজন 
বৈদান্তিক পঞ্ডিত প্আধ্যধর্্ম” নামে একটা ধর্শমত গ্রচার 
করেন, আমি এখানে সেই ধর্মের কথা বলিতেছি। 

. দয়ানন সরস্বতী । গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভৃভাগের তত্তর্থত 
মোব্বার রাজার অধীন এক ক্ষুদ্র নগরীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে 
দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা! গ্রামা জমাদার ছিলেন ॥ 
কয়েক খানি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ ও শাস্তিরক্ষার ভার তাহার 
উপর স্তন্ত ছিল। পাঁচ বসন বয়সে তাহার বর্ণমাল1 শিক্ষা ও 
আট বৎসরে উপনয়ন সংস্কার সম্পরন হয়। তিনি প্রথম সদা 
বন্দনা শিক্ষা করিয়াই বভুর্কেদ ক্ঠস্থ করিছে আরম্ভ করেন। 
চৌদ্দ বৎসর বয়সে তঁহার সংস্কত ব্যাকরণ ও সমগ্র যনূর্বেদ- 
সংহিতা পাঠ সমাপ্ত হয়! : দীক্ষার দিনেই দয়ানন্দের মতের 
পরিবর্তন হয়। সেই দিন তীহাকে সঙ্গ দিন উপবাস করিতে 
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তৃত্যগণ বাহিন্নে আলিয়া নিজ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে তীহার 
পিতাও তুমাইক| পড়েন। সেই সময় দয়াননা সবেহাকুল" 
চিত্তে শিবের ঈশ্বরদ্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ কপ্পেন। জ্ুমেই 
সংশয় বাড়িতে থাকে, তখন তিনি পিতাকে জাগাইয়া ধিজ্ঞাসা 
করেন শপিতঃ1 দেবমূষ্তি যে পরমেশ্বর উহা। আমার,ধারণা হইতেছে 
না। কারণ এই দেবমূর্তির উপর দিয়! মৃষিক চলিয়া যাইভেছে,অথচ 
সর্ধণক্তিমান্‌ দেব কিছু বলিতেছেন ন1”। তাহার পিত| তাহাকে 
অনেক বুধাইলেন কিগ্ত দয়াননের তাহাতে তৃপ্তি হইল না? 
্রাস্তি ও ক্ষুধা বোধ হওয়ায় পিতার অনুমতি লইয়া বাঁটী গেলেন । 
তীহান্স মাতা! পূর্বব হইতেই অল্পবর়সে পুত্রের উপবানাদিতে 
আপত্তি করেন, কেবল স্বামীর অনুরোধে সম্মত হইয়াছিলেন। 
এখন পুত্রকে গৃছে জাঁগত দেখিয়! সন্ত্ট-চিত্তে আহার প্রদান 
করিল্লেন। তাহার পর, ঈয়ানদের পিত! তাহাকে ব্রততঙ্গের পাপ 
বুধাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ছিনি তাহাতে মনোযোগ করিলেন 
না$ সময় দয়্ানন্দ আঁত্মমত গোপন রাখিক্াা বিস্তোপার্জনে 
মনোনিবেশ করিলেন । তিনি বৈদিক কর্ণ্ককাণড, নিখণ্ট নিরুক্ত 
এবং পুর্বমীমাংস! অধ্যন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার 
পর, তাহার চতুর্দশবর্ষীয়া! এক ভগিনী ও হুপতিত এক ধুল্পতাতের 
মৃত হয়। এই শোকের সময় ভিনি মৃত্যু ও মুক্তির বিষয় চিন্তা 
করিতে আবরম্ত করেন। এদ্রিকে দয়ানন্ের বিবাহের উদ্যোগ 
হইতে লাগিল। তীহার বিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হইবার ইচ্ছা! ছিল 
মা। পিতার অনেক, সত্বেও তিনি একদিন পিতা অজ্াত- 
_ জে গৃহতাগ করিলেন এবং পৈলনামক স্থাদে লালা তকতগাম, 
নামা এক সতত আপের লিফট দীক্ষা শ্রহণ করিয়া বাস 
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আশ্রয় করিলেন। দীক্ষাকালে তাহার “ওত” নাম হইল। 
তাহার পর, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়! কাশীতে : 
গমন করেন। সেখানে কিছু কাল বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়! 
চাখোড়কন্তালীতে পরমান্নদদ পরমহংসের নিকট পুনরায় সন্যাসে 
দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা-গ্রহণকালে তাহার শুদ্ধচৈতন্ত নাম 
পরিবর্তিত হইয়া! “্দয়ানন্দ সরস্বতী” নাম হয়। তাহার পর, তিনি 
যোগবিপ্ভার অবশিষ্ট গুগ্তবিষয় শিক্ষার নিমিত্ত রাজপুতনার 
অন্তর্গত অর্ক,দ-পর্বতে কিছুকাল অবস্থান করের্। ১৮৫৫ 
্রীষ্টাব্ধে তিনি হুরিস্থারের মহামেলায় উপস্থিত হন। সেখানে 
কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তাইদি নামক স্থানে গমন করেন। 
মেখানে তত্্শান্্র ও মাংলাহারী ত্রাঙ্গণ দেখি! তাহার বিরক্তি 
জন্মে। তাহার পর, প্রীনগরে গমন করিয়া কেদারঘাটে এক 
মন্দিরে বাস করেন। এ স্থানে গঙ্গাগিরি নামক একজন 
দার্শনিক সাধুর নিকট কিছুকাল দর্শনশাস্থ্ের উপদেশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, এ স্থান হইতে 
রুপ্রয়াগ : গুপ্তকাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া 
নর্শনার উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টকপর্বতে গমন করেন। 
শেষ জীবনে য়ানন্দ ছুগ্ধ ও অন্ন ব্যতীত অন্ত কিছু আহার 
করিতেন ন|। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই একটা 
করিয়! আধ্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেম। দয়ানন্দ কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। তিনি যখন বোথাই গমন করেন, তখন ষ্টেশনে 
অবতরণ কিয়. দেখিলেন বহলোক তারার আগমন প্রতীক্ষা 
করিয়া আছে। তীহার প্পাতীরা সুসন্জিত হত্তী লয়! তাঁহাকে 
লইতে জআপিয়াছে এবং তাহার মতের বিরোধীরা একটা গর্দত, 
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সাজাই! আনিয়াছে। কিন্তু দরানন্দ, হস্তী কিনব, গর্ভ কোন 
ঘানের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলেন ন|। তিনি..পদত্রছে গন্তব্য 
স্থানে গমন করেন। দয়ানন্দ বহু দেব দেবীর, উপাদনার. বিরোধী 
হইলেও যোগশাস্ত্রর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি, লাহোরে 
বন্ততাকালে বলিয়াছিলেন, প্প্রাণায়ামদ্বার! যোগমার্ম, অবলম্বন 
বাতীত ব্রন্ধ লাভের অন্ত উপায় নাই। উনযাট বৎসর বয়সে 
তিনি আছমীঢ় নগরে দেহত্যাগ করেন। 

রাধানাখ বাবুর পুত্রের নিকট দয়াননাসরদ্বতী-কুৃত *খখ্বেদ- 
ভাষ্যতূমিকা” ও প্রত্যার্থপ্রকাশ” নামক ছুইথানি সংস্কত গ্রন্থ 
দেখিলাম। গ্রন্থ ছুই খানি বিশেষ বিভ্তাবার পরিচারক। দয়ানন্দ 
বেদের ঘর্থ করিতে গিয়া অনেক স্থলেই সায়না চার্যের অন্গুদরণ 
করেন নাই, বীর প্রতিভামস্ৃত ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। 
সতযারথপ্রকাশে মন্ুসং ংহ্তা প্রতৃতিগ্রন্থের ও মেধাতিথি প্রমুখ- 
ভাষ্যকারগণের ভাষ্য উপেক্ষা করিয়া হ্ববুদধি-প্্থত 
অর্থ করিয়নাছেন। তাহার প্রচারিত সকল ব্যাখ্যা সকলের. 
অন্থুমাদিত ন! হইলেও তিনি বেদও অন্তান্ত শাক্স হইতে 
আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও বিশুদ্ধ রুচির অন্তকুল যে সকল, 
তত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, উহ! তাহার অসাধারণ প্রতিভার 
পরিচায়ক। ইন্দোর নগরে একটা, আধ্যসভা, আছে। পণ্থিভ. 
বৃকোদর শাস্ত্রী উদ্ধ সভার ধর্ষন. অনেক শিক্ষিত. লোক. 
উদ্জ সভার সভা। রাধানাথ, বাবুর বৈঠকথানায়, .মহথাত্ব- 
নন সর্তীর একখানি টতৈরচিতর দেখিলাম। উর মহাত্মা 
কশ ছিলেন না। তহার স্থল দেহ প্রময়বন ও. ক ক 
যথার্থই শাস্তির উদ্দীপক : টু 
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রাজ্যের অত্যান্ত বিষয় ।-_-১৮৮১ শ্রীষ্টাবে মহারাজ-হোঁল্কারের 
রাজোয় আক বার্ধিক এক কোটি ছয় লক্ষ এগার হাজার ছয় শত 
টাকা! ছিল। এখন উহা! অপেক্ষা! অনেক বাড়িগ্লাছে। জাওয়ার 
নবাব প্রভৃতি কয়েকটা সামন্ত ভূপত্তি মহারাজ-হোল্কারের করছ । 
ইহারা নিজ নিজ রাজোর প্রজাসমূছের শাসন কার্য হয়ংই সম্পন্ন 
করেন, ফেবল' ইহাদের মহারাজ-হোল্কারকে বাধিক কর মাত্র 
» প্রদান করিতে হয়্। ইন্দোরের সৈন্য বিভাগে তিনহাজার এফ শত 
(৩১০০) নিয়মিত ও ছুই হাজার একশত পঞ্চাশ (২১৫০) জনিয়মিত 
পদাতিক  সৈন্ত এরং ছুই হাঁজার একশত (২১০৪) নিষ্নমিত ও 
একছাজার ছুই শত (১২০০ ) অনিয়মিত অশ্বারোহী দৈনা আছে। 
এহন তিনশত চল্লিশ (৩৪০) কামান ও বিষাল্লিশটা (৪২) 
বৃহৎ কামান আছে। হোলকার্-রাজো প্রায় ১*৫৪২৩৭ সংখ্যক 
লোকের বাঁম আছে। তন্মধ্যে মতারাইরীর় গুজস্াটী গ্রভৃতি 
নানা শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণও রাজপুত, বেণিযা, কারস, কুন্বী, ধন্গর 
প্রভৃতিই অধিক। এতস্িন্ন এই প্রদেশে ভীল নামফ একটা 
বাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অর 
নহে। কখিত জাছে, পূর্বকালে মধাভারত রাজপুতানাও 
দক্ষিণাপথের অধিকাংশ রাজ্য ভীলজাতির অধিকৃত ছিল। 
পরবর্তী আক্রমণকারীদের দিকট পরাভূত “হইয়া. উহাদের 
অধিকাংশই এখন পর্বত ও অরণো আয় গ্রহণ করিয়াছে । 
ভীলের! বলে “তাহারা মহাদেব হইতে উৎপন্ন” । কথিত আছে ?- 
“কোন সময়ে মহাদেবের রসে কোন রঙ্গদীর গর্ভে অনেকগুলি 
সম্তান জন্মে। উহারা অতিশয় ছূর্দান্ত হইয়াছিল। একদিন 
উহাদের একজন মহাদেবের ষাড়টি মারিয়া! ফেলে। উদ্ছাতে 
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দেবাদিদেব পণ্ডপতি কুপিত হইয়া! উহাদিগকে তাড়াইন দেন। 
তাহার পন হইতে উহার পাহাড় জঙ্গল আশ্রয় করিয়া! নিকৃষ্ট 
অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে” অনেকে অন্মান করেম, 
বানররাঙ্গ স্ুত্রীবের মন্ত্রী ভদ্ুক জান্ববান্‌, ভল্লংক পণ্ড নছেন। 
তিনি এই ভীলফুলে অদ্াগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাকবি 
বান্ধীকি তাহীকে তন্দুক আখ্যায় আখ্যাত »করিয়াছেন। 
সংস্কৃত পঞ্চতস্ত্রে এই জাতি ভিষ্লিনামে উক্ত হই়াছে। প্ররুত - 
পক্ষে রামারণোক বানর ও ভল্লুক পণ্ড নহে, উহার একজাতীয় 
মানুয। পণ্ড হইলে কি উহার! সীভার উদ্ধার বিষয়ে ভগবান্‌ 
রামচন্ত্রের লাহাধ্য করিতে পারিত? বর্তমান মহীশুর-রাজ্যও 
উহার পার্খবন্তী স্থান পূর্বকালে কিিদ্ধ্া নামে উক্ত হইত? 
কিছিন্ধযার আদিমনিযাসী কৃষ্ণকায় জাতি & দেশের শাসন: 
কার্যে নিযুক্ত ছিল। ভিষ্জি নামক অপর একটী জাতিও 
তাদের সাহচর্ে জীবন ঘাপন করিত। এই উভয় জাতি 
হইতেই বালী, স্ত্রীর, জাববান্‌, হনূমান্, নল, নীল প্রতি সাজা 
মন্ত্ী'ও অন্তান্ত বীরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল | বোধ হয় বিদ্য- 
রসের আবতারণার দিষিত্তই মহাকবি বান্ীকি ' ও সকল জাতিকে 
বানর ও ভঙ্গুক নাষে ধর্ণন করিয়া থাকিবেন। ভীলঙাতি 
অত্যন্ত দৃঢৃকার ও পরিশ্রনী।: ইহারা লহজে কাহারও বশ্ততী 
স্বীকার করিে' চাহে না নিষ্বগবন্ধ হইন্া কাজ করা অথবা 
দৈনিক তর অত্যান্ত তৃবনাজনক ও. 
অন্ত নায়কের দিক অভিযোগ করে। নায়ক ওঁ পমুদার়ের 
নিশত্তি করেন ভীলজা্ীর কোনি প্রধান ব্যক্তিই নায়কের পদে 
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নিযুক্ত থাকে। এক জন উক্ত নীয়কের মন্ত্রীর কার্য করে। 
মন্ত্রীর পদটী বংশান্থক্রমিক। ভীলেরা পুর্বে তীর, ধন্থ, হঠি 
তরবারি, পাষাণখণ্ড প্রভৃতির সাহাধ্যে যুদ্ধ করিত, এখন নান! 
জাতির সংশ্রবে কিয়ৎপরিমাণে ছূর্বাল হইয়া গড়িয়াছে। 
এখন ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকাধ্য ও মৃগা বাবা! জীবষিক! নির্বাহ 
করে। ইহাপ্দের মধো এমন অনেক শিকারী আছে যে, পিংহ 
*হস্তী গবয় ব্যান্র প্রভৃতি কেহই তাহাদের হস্তে অব্যাহতি'পায় 
না। ভীলজাতীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই খঞ্জনী বাজাইয়া প্রায় নৃত্য 
গীত করে। কেহ কেহ সর্পক্রীড়া দেখাইয়া অর্থোপার্জন 
করিয়া থাকে। মেওহার, মালব, খান্দেশ) গুজরাট, আলমীড়, 
যখনীর, বেরেলী, বান্দা, আমেদনগর, পুণা, কাঠিয়াবাড়, 
কচ্ছ প্রভৃতি প্রদেশ-সমূহে বহুসংখ্যক ভীলের বাদ আছে। 
ভীলদের অনেকেই বৌদ্ধধন্মীকলনবী। কিয়দংশ হিন্দু। ভিলালা 
নামক ভীলদের আর একটি সম্প্রদায় আছে, উহারা অপেক্ষা- 
কৃত সত)। কেছ কেহ বলেন, উহার! বাঁজপুত-শোণিত হইতে 
উৎপন্ন । | 


ইন্দোর-ত্যাগ। ১৭ই বৈশাখ সোমবার দেড়টার সময় 
রাজপুতানা-মালব-রেলপখের ইন্দোর-স্টেশনে.হাঙ্সখকটে আরো- 
হণপূর্বক পুন্রার  ফতেয়াবাধ . জংসন অতিক্রম করিয়া 
রতলাম জভিমুখে চলিলাম। ফতেয়াবাদ প্রেশন "যাগ করিলেই 
একটা চুর শোতন্বিনীর উপর. দিয়া বাম্পশকট চলিল। 
একজন মহ্যাত্রীর নিকট মবীটর নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন *& মদীটার নাম গম্তীর”1 কালিদাৰ মেঘদুত কাব্যে 
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এই গস্ভীরার ূ বর্ন করিয়াছেন ্ঈা তীঁহার সময্নে গস্তীকার 
সলিল যেরূপ বিশদ ছিল, অদ্যাপি উহার সেই রূপই প্রসরত! 
বিদ্যমান আছে। গম্ভীরার কাচবৎ গ্বচ্ছ সলিল-প্রবাছে হৃর্যারশ্ি 
পতিত হওয়ার অপূর্ব শোভা হইয়াছে । তাহার পর, কিছুদুর গিয়া 
চম্বল, ট্টেশনে উপনীত হইলাম | চন্বলনদীর সেতু সন্নিহিত 
বলিয়া ্টেসনটার নাম চঘল। প্রাচীন চর্খগুতী নদীই এখন মাবনী 
ভাষায় চষল নাম ধারণ করিয়াছে। মহাভারতে উক্ত আছে )--” 
দশপুরনগরের  ধিপতি . ফাজী রস্তিদেবের গোমেধযজের 
আহ্তি হইতে উ নর্দীয়ি উংপন্তি হইয়াছিল কালিদাসও মেঘদূতে 
চণ্তীর উল্লেধ করিয়াছেন 1 প্রকৃত পক্ষে যাহা দেখা ঘায় 
তাহাতে চগ্বলষ্টেশনের উত্তরভাগন্থ বিদ্ধয-পর্বতশ্রেণী হইতে 
এই নদী উৎপর- হইয়া শিপ্রার সহিত গিধ! মিলিত হইগাছে। 
আময়া এখন থে গ্রদেশের মধ্য : দিয়! যাইতেছ্ি, পুরাঁকালে 
উহ্থারই অনতিদুরে দশার্ণদেশ ও বিদিশানগরী বিস্তমান ছিল। 
প্রাচীন বিদিশা এখন *ভিল্সা” নাঁম ধারণ করিয়াছে। হোসোঙ্গা- 
বাগ যাইবার রেলপথের পার্থে বিদিশার নষ্টাবশেষ ছিলনা 
পভীরারা: রসি সরিতশেতসীব প্রসরে, 
- এছাজাজাপি প্রকৃতি-হতগো। লগ্মানে জ ওবেশং। 
সা কুমুবিশগানার্সি বং ন খৈর্যা 

ই ভার রা 
র্‌ ১০70 চান 
(১৭০৯৭১০৭ মানরিযান্‌ ৃ 
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মগরী অস্ভাপি বর্তমান রহিয়াছে।' গাড়ী ধখন 'ফতেকাবাহ-. 
ট্টেসনে ' থাসিক্বাছিল, 'ষেই লমর় একটা -মহারাইীয় ব্রাহ্মণ; ও. 
রাহ্মণ-মহিল।..আহাদের খ্বাড়ীতে : উঠিয়াহিলেন। এ মহিলা, 
বেশ বিছুবী।.. তিনি একটা গৈরিক-পরিচ্ছা ' সন্গাসীর সহিষ্ব' 
একটা সহবাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিজাঙগ “এই কিট কালিদাস-.. 
বর্ণিত চর্দথতী? অমনি উদ্ ব্রাঙ্গণ-মহিলা একটী সংস্কৃত 
শ্লেক আবৃত্তি করিলেন। উহাচত' উর্দথডীর নাম আছে। 
আমি গ্লোকটী -লিখিয়া লইবার..ঈস্ত ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে, 

তিনি সম্ুখের বেঞি হইতে উঠি ক্গাার পার্থে বসিলেন 

এবং ধীরে ধীরে ' কবিতাটা উচ্চারণ করিত্তে লাগিলেন । 

ক্লোকটা লেখা শেষ হইলে অনেকক্ষণ আমার সহিত সংস্কৃত 
ভাষার কথোপকখন ভইল। তিনি সংস্কৃত ময়াঠী ও হিন্দী 

বেশ জানেন। উক্ত তিন ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে 
পারেন।. মহিলাটা খ্যাক্কৃতিতে কিঞিৎ স্থলার্গী ও উজ্দল-. 
শ্বামবর্ণ| ৷ বয়স ক্রিশের নান হইবেন! কিন্তু এই প্রৌচষর়সেও বালি-. 
কার স্তায় সরল-প্রন্কতি। উক্ত রমমী কাহারও নিফট কোন রূপ 
সক্ষোচ করিলেন না। সকলের সহিতই:: ঈষৎ হান্তসহকারে, 
আলাগ করিতে লাগিলেন । ও মহিলার স্বাভাবিক প্রতিভ! ও - 
বুদ্ধিমতী দেখি! আমি-বিস্মিত হইলাম । এক বৎসর গত চুইল- 
তাহার স্বামী পরব্োকে গষন করিয়াছেন, সম্ভানাদি কিছু হয় নাই. 
মুণ্ডিত এবং “চড়া লাগপেকে শাড়ী ' গৈষিক-মাজিত করিস, 


১৫ 
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পরিধান করিয়াছেন । দেখিতে, দেখিতে বাশাশরউ বড়নগর সনে 
পৌছিল।. বড়নগর বহারাজ-সিদ্ধিগার রাজার লন্তগঁত একটী 
ভেলার হেড্‌ক্োয়াটার। এই স্থানটী 'অস্ভিপ্রাটীন। এখানে 
পুরাফালের অনেক দেবমন্দিয় ও জলাশয় প্রভৃকিআছে। প্েসন 
হইন্ে মহারাজ-সিদ্ধিয়ার প্রাসাদের অগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর হইতে 
'লাগিল। উ্রলসয় কোন রাজকর্শচারীকে লইবার ন্ট কয়েকটা 
নুমরিজিত হম্তী ্টেদনে অপেক্ষা করিতেছিল। এখানে মহারাঙ্- 
সিদ্ধিয়ার নিযুক্ত ফৌছদার'বাস:করেন এবং তষ্িং একটী সেনা- 
নিবামও বছুলংখ্যক ফৈষ্ঠ থাকে 1..জ্রাঙ্গণমহিল! লামিবার সমর 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া বছিংলন,িমস্তঃ কৃপয়া অত্র অবতরন্ধ 
অন্রীপি পরিব্রাজ্ানাং -দৃষ্টিরম্যাণি বহুল দ্রষ্টব্যানি রিস্ত্তে”। 
আমি বছিলাম “আমাকে নির্দিষ্ট' সময়ের মধ্যে দ্বেশে.ফিরিতে 
হইবে, প্রতোক স্থলে অবতরণ করিতে গ্লেলে কালসবিলম্বের সম্ভাবনা, 
অভঞএর আঙ্গি এখানে অবতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া 
ছুঃখিত হইতেছি” । তাহার পর, পরুজ্পর অর্ভিবাদন শেষ "হইলে 
তিনি .পুরেছিত সহ অবতরণ করিলেন? বড়নগর ্টেসনটী 
ফেশ মনোরম। .ইহায় নতিদুয়ে এফটা বিমলতোয়া জোতন্বিনী 
প্রবাহিত । এখানে অনেক ক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে |: আরোছি- 
গণের কবর খ্াামিলে গুনয়ায় 'বাম্পশকট ধাবিত হইল রেল" 
পথের উভরপ্তাঙ্ছ পসাপূর্ণ ক্ষেরগুলি “দেখিয়া ফনে হইল এ 
প্রদেশের কু বিষ, উতর. নঅনকিমূরন্ - আাফগথলিও : অনপূর্ণ 
ও সনুষ্ধবপিযা বোধ হইল. একজন সহযাত্রী বলিলেন পরী 
“লি্ধিয়/৮” গািকৌয়ার্‌ ও ছোলকার্-ম্রই : ভিন: হৃপতির : 
ড। গাশাসাপি ভিন ভিম-খানি গাছের ফোন খাসি লিদ্ধিয়া। 
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ফেনি খানি গাঁইকোয়ীর়ের, ফোন খানি বা হোল্কারৈর রাঙ্জোর 
অপ্থগভি। শ্রীগ্ের দিবা অবসানপ্রায়, & সময় প্রানের 
শোভ! আর মনোহর হইল। দেখিতে দেখিতে বাম্পশকট 


রতলাম-রাজ্্য |. ... .... 


_ মালবের পশ্চিমাংশে রতলাস-মীর্জী অবস্থিউ । মারোগা়ের 
প্রমিষ্ধ রাঠোর-কুল-সভৃত যোধপুরাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা! 
্পদেকের বংশে মহাবীর কতনসিংহ জন্মগ্রহণ করৈন। তিনি 
সম সাঁজিহানের লময় সবিশেষ পরাক্রম প্রকাশ বরা 
বাদসাহ সন্ত হইয়া তীহাকে এই প্রদেশে একটা বিভৃতি জায়গীয় 
প্রদান করেন। উহা হইতেই বর্তমান রতলাম রাজোোর, লট 
হইরাছে। এই রাঙ্যটী এখন মকারাজ-সিক্ধি়ার করদ। ইহার 
পরিমাণ প্রার ১২০* বর্গ মাইল হইবে । ইহাতে প্রায় ১২৫*০* 
লোক বাস করে। তন্মধ্যে হিলুর সংখ্যাই অধিক । এই রাজো 
নানাশ্রেদীর ব্রাহ্মণ, রাজপুত, .বেণিয়া, মালবকারস্থ, নবশাক ও 
অন্ঠান্ত নানাপ্রষার পার্কতা জাতির: বসন্ঠি' আছে। রাজোর 
জার পূর্ত প্রা একুশ লক্ষ টাক! ছিল; এখন অনেক বাড়িয়াছে / 
১৮৯১ ধীঠাবের সন্ধি অনথদারে 'ব্বভলামের রাজা, গোয়ালিয়নের 
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জঙগীকার করেন। এখন উক্ত কর ইংরেজগবরণসেন্টের লাহাঁধো 
মহায়াজ-সিষিয়াকে প্রদত্ত হয়।: এখানে এক. জন পলিটিফাল্‌- 
একেন্ট ্ষবস্থান-কষরেন। রতলামের-মহারাগ্জের অক্রিদ্ভা, দৈল্- 
বিভাগ, পোলিশ-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, রাজন্ববিভাগ, পুর্-বিভাগ 
প্রভৃতি আছে। এই রাজোর দেওয়ানী ও ফৌন্জদারী বিচারাদি রাঁজ 
কয় কর্চারিগণ লুয়ংই সম্পন্ন করেন। রঙলামরাজের 'সৈন্তবিভাগে 
€টা হড় কামান, ৫৮ জন গোলনাজং ৩৫ জন অস্বারোহী এবং 
৩** শত প্াতিক সৈল্ঠ আছে । এখন এই রাজোর প্রতিষ্ঠাতা 
র্ধদলিংহের বংলোডত মহারাজ শোবস্ত সিংহের পুত 1] 18 
রাজ! সার রখজিৎসিংহ .ঘ. ০. ]' , রতলাঁমের সিংহাসনে 
বির্াহিতত জানেল। বাঁহপুতানার অন্বর্থত আলোয়ারের যহারাজ 
ছকজসিংহ রতলাঘের রাজকুমারীর াণিগহণ করিয়াছিলেন ।: এই 
রা বংশের জগ্মানার্থ ইংরেজ-গাবর্ণদেক্ট ৮ ১খটা তোপ 
দির্ধিই জতছি। | 


. রতলায-নগরী |. 


সর অভ বার চি বহন াহীর সি 
টেহমে : জবজাপ, কিমান) "আদি যে' বাঙালী" বাবৃর 
বানান সাফি সির ছিল) ঙনধানে ছালাম তিমি টেনের 
নিট পইইে বহরে: রা গি্পাছেন। সনের নিকটে 
৪4 হালা ও নেক সুঈীয় দোকান আছে? আমি 
“নিশাযাপদের হয় সারি কাদা! হইডে 








বশতজাুগগরী , 5, 
এক -টাঁকা: পর্যান্চ- দিতে সবক: করিলাম কিন্তু 'মুদী ফাস 
প্রফারেই পপরদেশীকে” স্থান মিঞা না ।. 'সফলেই ধলিল সরাইজে.. 
গিপ্না থাক। : জামি এক্ষরাত্রি- মাত্র রতঙামে। থাকিব' বুত্তরাই 
একটা ভারবাস্ীর নিক্ষট ব্যাগটা দিলা! সেই পাহপারা “অভিমুখে 
চলিললাষ। . ্টেসন হইতে সহর প্রায় দেড়: মাইল: দুয়ে অবস্থিত" 
উহার ঠিক মধ্যপখে. একটা খিজন স্থানে মহারাজ নিরাশ্রন্থ 
২পথিকগণের রাত্রিযাপনের জন্ত একটা পাস্থশাঁল! নির্মাণ করি 
দিয়াছে । পথে যাইতে যাইতে সেই ভারবাহী বলিল “মহারাজ ! 
সরাইএ অনেক বদমায়েস্‌ পধিকবেশে আসিয়া থাকে | - উহ্থার(. 
প্রায়ই ফোন পথিককে একাকী পাইলে গভীর রাত্রিতে. তাছার 
সর্বান্থ হরণ করিয়! চ্জিয়! যায়। এ কথা গুণিয়া মনে অত্যান্ত শঙ্কা. 
হইল, তথাপি সরাইতে উপস্থিত হইলাম । রাইট অতিগ্রকাণ্ড,, 
চারিদিকে অতিদীর্ঘ চারিটী গৃহশ্রেনী, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাণ, ।+ 
প্রত্যেক গৃহশ্রেণীতে প্রায় ১৫।১৬টী করিয়া ঘর়। গ্রৃত্যেক শৃহ-. 
শ্রেণীর সম্মুখে বারাণ্া আছে । সরাইটী আমবণের মধ্যে অবস্থিত 
বলিয়! উহ্থাতে উত্তমরূপ রৌদ্র এবং বাযুর সঞ্চার হয় না, গুতয়াং 
মৃশ্যয় গৃহ ও বারা আর্জ বোধ হইল । দ্বারে হই জন স্বারবান্‌ 
ও এক মানার বিরাজমান 1. লেই দীর্ঘকায় অমাদারসাহেবের 
আরজ নয়ন $... ুন্ক-রাজি-বিরাজিত যুখ দেশি: তায়বাহীর 
কথায় বিবিুইল। বন্তত এই জদাদা-নুর্বির সাহাযোই বোধ 
হয তার ওক গণ সময়ে সয়ে নিরীহ পথিকগণের সর্ব হরগ:.. 
করিয়া খাফে।. শঙ্কাইএবখথাক্িতে হইলে: উহার 'ভিতয়ে গ্ররেশ- 
কিবা পূব এ জমাফারের, নিট পিকে জপব নাম, মহ 
ইংকোজোর, পজা কি, কোনে গলালায জালের গাজা, 
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উহা লিখিয়া দিতে হয়। ইংরেরগরবরণমেষ্টের প্রজা হইলে নাকি 
তাহার উপর ্যাদার সীহেবের সতর্ক-দৃি রাখিতে হয়। কাক্ণ 
ইংরজগবর্ণমেন্টের . প্রজার প্রতি ফোন দ্ধপ অত্যাচার হইলে 
তাহার জন্ত বিশেষ কৈফিয়ত দিতে হয়। আঁমি উপস্থিত চুইলে 
জমাদারসাঁহেব কিছু স্কুচিত হুইল, কারণ বাঙ্গালী বাবুযের 
ইহারা যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। সে বলিল “বাবু সাহেব 
একবু'র ভিতরে গিরা বেখিয়া' আস্গুন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে 'যে , 
ঘরে খুলী জাপনার আসবাব রাখুন, আমি গিয়! নাম খাম 
লিথিয়া লইয়া! আসিব ।” ভিতরে প্রবেশ করিয়! দেখিলাম কতক- 
গুলি হিনুস্থানী লোক একন্থানে বারাগায় বসিয়া গাজা খাইতেছে। 
গার বারান্দায় কতকগুলি নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমাহার কাধ্যে রত, 
প্রাঙ্গণে, কয়েকটা শ্রামাকুন্ধট বিচরণ করিতেছে । এ স্থানে 
"থাকিতে স্থামার কিছুতেই প্রন্তি হইল না। বিশেষ নিকটে 
কোন বোকলয় নাই সুতরাং আমি শঙ্কাজনক স্থান পরিত্যাগ 
করিষা পুনরায় ্েদনে ফিরিলাম। আর একখানি টেন্‌ আসিল, 
অবীর্যাত্রিগণ স্ব স্থ স্থানে চলিয়া! গেল। রাত্রি প্রায় ৭4৯টা 
হইতে চলিল। একজন এক ওয়াল! আমাকে 'ডাকিলে ব্যানি সুর 
তাহাকে বুৰাইফ। বলিলাম? সে বলিল "আমার গাড়ীতে আনুন, 
আমি € বাবুলাহেব্র বালা চিনি”্খ "আমি একার নিকট খ্গিয়া 
গুটি তোড়া ডিপ সুলালী, পৃহ্মহিলা একবারে একার 
সা নান েবিকারি কির হুলির! আছেন। সেই' গৌরা্ীয 
ঠারের যোটা মল ওহাতের গোলার জাবিজ,হীসনী প্রভৃতি জনঙকার 
জকি! রন পার 
বরকল বদি াজালাকোলিলায “ফোনা 


রতলাম-নগরী। ১৭৫ 
একায় স্থান কোথায়?” গাঁড়োরান্‌ বলিল প্জামি ধলাইকসা 
দিতেছি*।$ আমি স্ত্রীলোকের গা ফেলিয়া বদিতে অস্বীকার 
করিলে গৃইস্মহিলাটা বলিলেন“মহারাজ ! ফিরিয়া যাইতেছ ফেস? 
এস, আর সহরে যাইবার গাড়ী নাই, পড়িয়া থাকিলে কষ্ট পাইরে, 
ভূমি আমার লেড়কার বয়দী, আমার সঙ্গে বগিয়া গেলে দৌষ 
ফি?” বিদেশে বিশেষতঃ সঙ্কটাপন্ন সময়ে রূপ সন্তান সন্বোধন 
আমার নিকট বড় মিষ্ট বোধ হইল। আমি তখন ভারবাহীকে 
বিদায় করিয়া অভিসঙ্থুচিত-দেহে সেই হিতৈষিণী মাতৃমৃততির 
গার্ে বসিলাম। অর্ধধপ্টার মধো ক্রুতগামী একা 'সতরে প্রীবেশ 
করিল গ্রবং বণিক্মহল্লার একটা বড়বাড়ীর দরজায় বণিক্‌- 
গৃহিণীকে নামাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া পুনরায় চলিল ৷ কিছুক্ষণ 
পরেই বাঙ্গাপী আসিট্ান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানদা 
মুখোপাঁধায ষ্াশয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। কিয়দ,রে,নদীর একটী 
সে প্রস্তুত হইতেছে। কুলদাননাবাঁবু কয়েক দিন গত হুইল, 
সপরিবারে সেই সেতুসত্লিহিত কাদ্পে বাস করিতেছেন । বাসার 
গাটক ভৃত্য ও একটা বাঙ্গালীবাবু ছিলেন। বাঝুটী আমাকে সাগরে 
গ্রহণ 'করিলেন। আমি কুলগাবাবুর বন্ধুর চিঠির কথা উল্লেখ 


' করিলে তিনি বলিলেন “লে কি মহাশয়! এই শুদুর় বিদেশে 


বাঙ্গালীর বাসার বাঙ্কালী আলিয়াছেন, তাহাতে, আবার চিঠির 
প্রয়োজন কি? আপনার কআগমনে আমরা পরম সন্তোষ লাভ 
করিয়াছি! তাহার পর, নানাবিধ কখোঁপকথন করিরা জাহান্বান্তে 
শয়ন করিলাম | . প্রাতঃকালে উঠিরা হভমূখ প্রক্ষালদপর্ক 
কাপড় ছাড়িয়া রাজবাটা সনদ্শন ফরিতে বাহিরএিইলাম। প্রেলনে 


যাইবার বাগপথের পার্থ ই রলামরাজের দুৃষ্ত পরাদামযালা। 


১৪৯. দক্ষিগাপুধ-রয়ণ। 


অদিন গভ হইল, এ মনেকির সৌধ নির্শিত হইয়াছে । অনতি- 
দূরে জনোহর 'উদ্ানের,.মধ্যে এট পশ্ত জলশর। এ 
উপরনের. জলে স্থধে নানাবিধ কুম্ছম বিকসিত হই! অপূর্ব 
পো! “বিস্তার -করিতেছে। উদ্ভানন্থ হম্্যটা অতান্ত নুর 
রতলামের-বাজারটাও বেশ সমৃষ্ধিদম্প্, তঙ্ঞন্ত এখানে : অনেক 
বশিক্ষের বাস। রতলামনগরী রাজপুতানা-মালব-রেলপথের কেন্দ্র" 
স্থান হওয়ায় দিন দিন এখানে বাঁণিজোর বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। 
রতলামে অহিফেন প্রস্তুত হয়। অহিফেণসেবীর! বলেন রতল্লামের 
অহিফেণ নাকি উংকৃষ্ট। বাসায় ফিরিয! দান সন্ধা! শেষ করিয়া 
আহারে বসিলে বাবুটী রতলামের বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। 
তিনি বছকাল এ প্রদেশের নানাস্থানে চাকরী করিয়াছেন, 
তাং উন্ক প্রদেশ সনবদধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেট । আহারান্তে 
বাধূটার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একটা ভারবাহীকে লইয! 
সন উদ র্তলাম:&েসনটী বেশ 
. ইহা, রাজপুতান! “মালবরেলপথ ও রূততলাম-গোদ্ররাশাখ।-. 
নি সবিস্থল বা. জংদন। প্রতিদিনই. এখানে নানাদেশীয় 
অপু ছাত্রী মমবেত হইয়া থাকে । তিন চারিটা স্থানে টিকিট 
রজত. হর আমি, টে ছাড়িবার প্রায় আধ. ধনটা পূর্বে 
রিট পাইযাছিলাঘ, সুতরাং বিল না করিয়া অনেক যারীয় 
সি কায উপরি হি পা 
মালায় ্মারোকূণ করিলাম! .. 


গুজরাট-অভিনুখেখাঙা 1 ১৭ 


গুজরাট-অদ্চিমুখে যাত্রা | 
এই শাখা প্লেলপথটা, রাজপুতানা-মালব-রেলপতের অপেক্ষা 
প্রায় দ্বিগুণ বিশ্ৃত। পথের অন্থরূপ গাড়ীগুলিও বিলক্ষণ 
দীর্ঘ এবং প্রশ্ত। অধিকস্ধ তৃতীরশ্রেণীর গাভীগুলির ও 
কাচমণ্ডিত গবাক্ষের সৌন্দর্য দেখিলে দ্বিতীয়শ্রেণী বলিয়া ভ্রম 
হ। এই রেলপথটা নাকি কোন দেশীয় ভূপতির বায়ে নি্িত। 
ধখাসময়ে দূরব্যাপিনী শকটমালা বছসংখাঁক যাত্রী লইয়া হুস্‌ হ্‌দ্‌ 
শবে  দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল। কিছুদূর অন্্াসয় হইলেই 
প্েলপথের ভর পার্ে ধুর দৃষ্টি ফাঁয়, কেবল শালবন ও পর্থাত- 
মালা নয়নগোচর হইতে লাগিল। এ পথে গৰসফালে আনেক: 
কসায হৃগ দেখিলাগগ। মধ্যে ত্য কধঃসারগণ ইত 'শর- 
রুমে বেল। অধিক হইতে লাগিল, জায় প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র 
ষ্টিপথে উপস্থিত হইয়া সনকে: লদগিক কৌতৃহলাক্রা্ত কয়িতে 
লাঁগিল।- কোখার 'শৈলশ্রেদীর় উপর টৈলশ্রেণী, কোন স্থানে বা 
অন্ত শালবন, কোথায় বা তৃণওিীন পারত ভুতাগ, উই অফ 
থলে বিরল সমতল ক্ষেতে গো-বেষ-নহিষ পুতি জগ বিচরণ 
বঈীল। বতলাষ, হইতে সীপুরধে আমরা নেকগুলি ধাজী এক 
গাড়ী উঠি স্থানের অগুপাতে আরোহীকসংখ্টা ধারা 
কাহারও কোন কপ আস্গবিধাঁ- নাই 1: সকলেই মি নিজ বাটার 
নে হণ রমার বাঁপদকরিতেছি। মুর ও মধ্য গ্রধেণের 
ক টি 





১ হক্ষিণাপথ-থণ। 
উভয়দিকে প্রায় ১৫ ক্রোশের মধ্যে কোম লোকালয় নাই, ফেবল 
শালবন-পরিবৃত পর্বতে উপর পর্বতমালা বিক্বাঙ্গদান। সধ্যা 
প্রায় একটা রাজিয়াছে। হৃ্থেদের অরিসকুলিঙের ল্তায় কিরণ- 
রাশি বর্ষণ করিতেছেন। আমদের.গাঁপী হইতে হই তিনটা 
স্ত্রী পুরুষ অবতরগ করিছ! সেই গ্রথর হুর্ধা-ভাপে দগ্ধ হইতে 
হইতে পর্বাতগাতরস্থ নামমাত্র পথ. অবলম্বন করিয়া পশ্চিষাতিসুখে 
যাইত লাখিল।.. পূর্বেই - একখানি বড় ঘেরা মহিষের গাড়ী” 
সনে আবিয়াছিল, উহ হইতে বৃদ্ধ ভৃত্য_ও দাসী সহিত সন্ধান 
ক্ষাড়ে কিয়া একটা যুবতী গৃহস্থমহিল! ' আমাদের নঙ্গুথের 
রেঞীতে আহদিয়া বদিলেন।' এরূপ বলিষ্ঠ! রমণী মামি অলপই 
-মেখিস্কাছি। তাহার বর্ণ গৌর বটে কিন্ত হাত পালি হান্ঠীর 
গাছের হত. ধাবা খ্যাবর!। পরিধানে একখানি মোট! লাল 
শাড়ী । অরঙ্কার বিষয়ে -বিভির স্থানের লোক বিভিন্নরুচি। 
তাহার গত্রেয্ কারকাযহীন আতরখগুলি দেখিস! মনে হুইল, 
কেবল ক্ব্ণ+ও.রৌপোোর বড় খড় -খড পিঁটিরা- অলঙ্কার নাঁষে 
আখ্যা করা হইয়াছে ।.. এরুপ গহদার ভার বহনে ক্ষীণগ্রাণ! 
কাজালী রমবীর। একবারই জঅক্ষম।-: মুবতী গাড়ীতে উঠিয়া অবধি 
মুখ ফিরাইয়। বসিম। ছিলেন | আবার পক্ষে শী দৃক্ত নৃত্তদ 
নছে। কারধ বাছগজা-বেশের তজনহিল।রা : পুরুষের গাড়ীক্তে 
উঠিল প্রায়ই ববগ্জাঠনে দুখ আনত ফরিয়। মুখ ফির়াইয়া 
খাকেন । কিন্ত বে. বেগ দিরা দাবনা /.বাইকেছি,: সে” হেগের 
জোকের, পক্ষে. উহ! একটু :বিদ্বরকর বোধ : হই: পাগল $ 
ফিরৎক্ষণ পরে জী: আরোহন, সাহার, ং বাসীকে: বেন কি 
বলিজেন। গে বেজাহী, নিভাপ্ত ধর্ধর/ফোন ক্খা লা বলিয়া 


গুজরাট-অভিসুখে-যাজ! ১৭৯ 
ক্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিনা! তাঁকাইে” লাগিল । তাঁহার পর) পারের 
পর একটা স্রীলোক আমাদের দিকে লক্ষা করিয়া বলিল 
“মহারাজ | পাগড়ী মাথায় দিয়া বোসো”। বলা বাহন! 
আমাদের গাড়ী পুরুষ যাত্রিগণের মধ্যে আমিই ক্ষেবল উকধীষশৃ্, 
সুতরাং আমি উত্তরে বলিলাম, "জামার পাগড়ী লাইন। প্র: . 
কারিণী আমার কথার বিশ্বাস স্থাপন করিল না। -তাহায় পঝ) 

"স্নবাগতা যুবতী পুনরাক্স তাহার কর্ণে কি বলিল। সে আবার 
জিজ্ঞাসা করিল “তোমার পাগড়ী কি' পড়িয়া গিয়াছে”? আমি 
বলিলাম না, মোটেই ছিল না”। এ মেয়ে মাহুষটী পুনরায় 
চটগনা বলিল “তোমার পাগড়ী'কি তুমি বেচিয়া খাইফ়াছ” ? 
হিনুস্থানীদের মধো পাগড়ী বেচিয়া খাওয়া নাকি একটা গালি। 
আমি দেখিলাম গতিক ভাঙা নয়, সুতরাং আঅতিথীরভাবে বুঝাইয়া 
বলিলাম পন্সামর! বাঙ্গালী, আমর! পাগড়ী ব্যবহার করি লী 
আমার পার্স্থ মথুরানাসী সহ্ঘাত্রীটী-বঙ্গিলেন প্মহাশয় এই সকল 
দেশীয় রাজোর বলিক্গণ খণদাতা, জনতয়াং গ্রামা লোকের! 
উচ্নাদের  আল্ঞারহ। !সেই অন্ত বশিক্বধূদের বড়: অহঙ্কার । 
দেখুন না, পনি ধেননউষ্চাদের ধাতক, তাই গার্ডীতে উঠিয়াই 
আপনার -উপর হুকুম চালা ইতেছে।. নীরবে  বসিক্না থাকুন, 
উহা কথার কর্ণপাত: কজিবেন নাশ এ” গাড়ীতে একটা 
গৈরিকষগন: সাধু -ছিগেগ। : তিনি ; বলিলৈন প্মহারা্গ 1 
বাইজীন্জাপনার ভাব টিপদেশই: দিতেছেন”। আমি বলিল 
"সাধু'যহাযাজ [' পাগড়ী মাঁখাক্ দিলে কোন: পুণা-সঞ হয় 
বলিতে লারেন % :ভাহাহইলে দিতেগারি। - আপনাদের ধেশীয 
পরিজ্ঘ আপনারা: ব্যবহারে, জামাদের দেয় পরিজ 


১৮০ ' ছক্ষিগপধ-ন্রমণ 1... 

সরা ব্যসথার.করি) উহাতে বিরক্ত হইবার কারণ কি আছে ? 
সাধু একটু উতর ইন! “বলিলেন. ”তোররা যখন: কোন নিষন্ত্রণে 
যাও, হখন-এমই রূপে.পলেলাশিরে প্থাক, কুটুত্ব:মহিলারা ভোমাদের 
এই-জপ উগারাশির দেখিয়া! লজ্জা পায় না) আমি বলিলাম 
পম” 1 তখন সাঁধু নিতান্ত অশব্ধ, হইব! বলিলেন “তামার যাহা 
ইঞ্জা কর, এরূপ. উগারাশিরে বিরাজ কর”। আমি বলিলাম 
“তথান্ত "। কিন্তু জামরা দেশীয় পরিচ্ছদের দোহাই দিয়া ” 
নিরুদ্ধীষ-মস্তকে থাকি বটে ফলতঃ উফীবধারণ যে সত্যতার 
অঙ্গ ত্ছিষয়ে সংশয় নাই। তাহা! না হইলে পৃথিবীর অত্যান্ত 
দেশের কথা দুরে থাকুক, এক- বাঙ্গলা বাতীত ভারতবর্ষের 
সমবায় প্রদেশের, লোক, উহ্ধা ধারণ করিবে কেন? আর 
আমাদের পূর্বপুকুষেরা যখন হিন্স্থান ত্যাগ করি! আসেন, 
তখনও উহ! ঝ।বহার করিতেন । যজ্ঞকালে উ্ধীষের পরিবর্তে 
নৃত্রম' একখণ্ড বন্তবারা মন্তক আবরপ করা উহার প্রমাণ ।. 

, ফিয়ংক্ষণ পরে ভৈরহগড় স্টেসনে -বাম্পশকট উপস্থিত হইল। 
উত্ত স্ট্েসনের কিক এদিকে মহীযাগর নামক একটা নদ 
দেখিলাম । জ্সাহ! সেই শ্রীন্ম-দিবসে উহার স্বচ্ছ ললিল-গ্রাবাহ 
অনৃতধারার ভার কোধ হতে লাগিল। নদটা ্টেসনের সংলগ 
হইলে নিশ্ডাউ অবতরগ ফরিয়। উহার বিমল জল পান করিতাম। 
কয়েকটা ঠেমনখাকিক্রম করিলেই বোছক্টেসনে গাড়ী-পৌছিল। 
দো রড়ই-দৃহি্য-ক্ছান।: & স্থান, বোধ হয় থানার 
ভকগনেক -খেতাঙ্ছের বাসভবন দৃটিগোয় হইজ। পুলে 
পরিকৃত হাজলোপ্চলি কেশ সহৃক। নন বহু নগর, ও 
টশলমালা অনিজজ_পূরবাক ..মাযংকাতদের কিছু পুরে অঃনল- 





গুজয়াট-সভিযুখেষাা । ১৮১ 
হংগনে পৌঁছিলাম। “এই স্থানে বড়োদা-বোবাই-সেপ্টল-ই্ডিযা 
রেলপথের সহিত্ব বতলাম-গোররাশাখা সন্দিনিত হইয়ছে। 
এখানে শকট পরিবর্তন করিতে হয়। দ্দানি- অনেক বহ্যারীর 
পহিত অবতরণ করিলাম। জানন-ইেসনটা ক ৰ 
স্থানে অবস্থিত। এখানে কতিপয় শাখাপ্রপাধাযুক্ত ব 
থাকায় স্থানটা বেশ ছায্কাম়। এখানকার জল অমৃততূজ্য 
ুপের। তজ্জনয লোকে বছদূর হইতে পিপাসা হাদয়ে "ধারণ: 
করিয্না এখানে জালিয়্া জল পান করে। এখানে বিনা পরমা 
জল পাওয়! যায় না। ত্রয়োদশ কি চতুরদশবর্ধীর। করেকটা ব্রাহ্মণ- 
বালিকা ক্ত্রাঙ্গণাচাপানীরা” প্ব্রাহ্মণাচাপানীয়া” বলির হকি! 
বেড়াইতেছে । জল চাহিলে কক্ষ হইতে নৃতম মৃপয় ফলস 
নামাইয়া ভাগ মাপিয়া অল বিক্রয় করিতেছে। এখানকার 
কলাকন্‌ ( সব্বেশ ) ও উতকই। আমরা কয়েকটা বারী একটা 
বৃক্ষতলে আশ্রর লইলাম। উহার অবতিদূরে মিষ্ানের ঘোকান । 
দেখিতে দ্বেখিতে একটা দরিত্রবেশ| গৌরী শ্রাঙ্গণবালিকা তাও 
হস্তে ছুটির! আসিল। আমি প্রথম এক: ভাগ ক্রগন করিয়। পা 
ধুইলাম। ত্বিতীত্ব তাও দ্বারা হতাসুখ প্রক্ষালণ করিলাম 
পানার্থ তৃতীয় ভা গ্রহ করিলাম । এক সময় ভিন পরসার 
জল-লাইতে দেখিয়া বালিফা অবাক হইয়া রহিল? সন্ত জল ভরের 
করিয়া পা ধোঁয়া এদেশের লোকের সংস্কার-বিরুন্ধ। ইহার 
কদাচিৎ পছ যো করে ।. জলের 'ছতাপ্টভাই উহার প্রধাস 

দেইটি ইবারা- আছে) অভিক্ে রহদূর হইতে 
হয।: ঝলবোগ শেখ করিয়া কষণকালবি্াস করিলে 
শি হইতে খোবাই-পাদী শব নিল: ইছাছে পরার-শন্কা- 


১৬. 









ধিক শট সংযোঞিত ছিল। দি্লী হইতে ধোসীই আনেক 
ছরবর্তী। বিশেষণ; দিবারাতিয মধ্যে এই ষন্তী একবায মাজ 
ঘাণ্াক্নাতঠ ফণে, সুতরাং আরোহি-সংখ্যা অত্যান্ত অধিক। গাড়ী 
ধাষগিলে গফধেই প্রায় ঠেপনে অবতরণ করিনা জলপাঁন ক্বরিতে 
পাগিল। এখানে প্রায় অর্ধ ঘন্টা গাড়ী অবস্থিতি করে? 
জামি যে গাড়ী নিকটে যাই, সেই গীড়ীই আরোহি-পূর্ণ দেখিয়া 
ফিরিয়া আলি । অবশেষে একটা গাড়ীতে অল্প লোক দেখিয়া ' 
উঠিলাম। - & গাড়ী খামিতে বৌধপুয়ের কতকগুলি বিদ্টার্থ 
ছিলেন। তীহারা বোশ্বাইতে থাকিয়া পড়াশুনা কষেন। ও 
বিদ্তার্ধীদের মধ এষ্ট্ন্স ফ্ল্যাসের ছাত্র হইতে এম্‌, এ, পাস্ওয়ালা 
পতধন্ত আছেন। গাড়ী ছাড়িলেই তাহার! অস্ঠিশিষ্টতার সহিত 
ঘলিলেন “মহাপয় | আমরা বিগ্তার্থী, যদি কোন বেয়াদবী হয়, 
মাপ, করিবেন।” উরে আমি বলিলাম “আপনারা শিক্ষিত 
লোক বেয়াদবীর-সস্তাবন! কি আছে ?” তাহার পর, ঘোধপুরী বন্ধু- 
দের প্রহসনের অভিনয় আরম্ত ছুইল। ছঃখের বিষয়, বর্ণনা 
করিয়া সেই প্রহসদের বিষয়টা পাঠকাগণকে বুঝবাইতে পারিলাম, 
না) ভাহাবের দেই পরিচ্ছদ, অঙ্গ-লঞ্চ লন, সুখচোখের ভঙ্গী ও 
লর্বোপৰি মায়োরারী ভাবার লেই অপূর্ব বৈচিত্য হাম করিয়া 
বযামি যুদ্ধ ইলাম। : আক আক বার নেই কৌতুককর বক্তৃতা 
শুনি! হাসিতে স্ানিতে বছ্‌ বন্ধ হউন, লাগিল। প্রায় রানি 
বাশ খাট স্ব বাসশফট ঘড়োদ-সনে পৌছিল। সামি 
যোধপুনী অহযারীতোর নিকট বিধবাক্গ উষ্ণ ূ 
অবতরণ ফারিলাঘ।: ভগন হইতে সংকর াহ এক কৌ দু 
অবস্থিত, শুরা একারবী আত খাজিষ্ঠ গার বাইব? বাঁডা- 
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গায়কবাড়-রাজক। ২৮৩ 


দার মহায়াজ-টসনের সন্গিধানে একটা পাস্থশীনা! নির্পণ কিয় 
দিয়ান্ছেন।, ইেশিক হোকছের উহাই একমাত্র বাহ স্ব । 
আমি কেবম পান্থপাল! অন্সঙ্জান করিতেছি, এমন অমর একটা 
মহারাহ্ীর আগর সহিত সাক্ষাৎ হইল।  ছিনি তাহার. নর 
পরিনীতা দৌহিীকে বশুয়ারন্ধ হইতে গৃহে লইয়! যাইত্েছের। 
তাহাকে ও: এ পান্খালায় রনী বাগন, ক্লসিতে হইবে। কাম 
তাহার সহি গিয়া রাহিতে পানশালার বান করিলাম । রে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
গায়কবাড়-রাঁজা | ু 

প্রাচীন খর্জর রাজ্যই এখন গারক্ষবাদ্ব-রাজের শাসনাদীন 
হইয়া গাযকবাড়াাধ্য, নামে প্রিদধি তাত করিয়াছে. ূর্মকালে 
ঘস্তান্ত প্রদেশের সার ুরদধর একট অনভিবিত্ৃত জনপদ ছিল। 
ঘটির ৭ষ পহান্ীতে চীনদেনীর নু গ্রিদ্ধ পরিস্রাজক হিউএন্বত, 
ভারত ভ্রমণ কালে এই দেশে আমিয়াছিলেন। সে সময় এরই 
দেশ একটা, পবন ক্ষত্রিয় রাার খামে. ছিল। খীষীর ৮ 
শতাৰীরত চাপোৎকট বংশীয় বরা এই রাস্্য শাসন করেন। 
পতনে ভাহার সবাজধানী, হিল। ৯৮ বযতে শর্জীয় 
[- -রাজগণের হযতগত হয।. ৯৩১২ বিজ্ঞ বকে 









১৮৪ ঈক্ষিাপখ-্রমণ। 


বাধেলাবংশীয বিশাঁলদের গর্জরেয অধিকার লা কয়েন ।' তাহার 
গর, দির ুলধান্‌ গবাট অনা ধীন এই দা অধিকার করেন। 
ঠাই পর্জর রাজোর সীমা বিভৃত হয। এখন ইহার উত্তরে 
রীপ্ানা। দঙ্গিণে কোঈগপ্রণেশ, পূর্বে বি্প্বতমালা ও 
পশ্টিষে লমুদ্র। এই চতৃসীহা রত দেশই এখন গর বা 
নামফ.একটা জাতির বাস আছে, ইহাদের সংখা! খুব অধিক। 
ইহাদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে “কুলবন্ত মরাঠে” অর্থাৎ 
কুলীন মরাঠা বলিয়া পরিচিত করে, তাহার! ক্তিয়ন্্ের দাবী 
করিয়া থাকে। পুরাতৰ পর্যালোচনা করিলে ইহািগকে ক্ষত্রিয় 
বলিয়াই হ্বীকার করিতে হয়। ইছার! খর্বকার, বলি, সমরপ্রিয়, 
বৃধিযান্‌ ও স্থাধীনতা'প্রশ্থাসী। শ্রদ্ধা, চিত্তেকর দৃঢ়তা, শ্রমশকি, 
আতিথেরত1। কলহপ্রিয়তা-প্রদ্থতি ময়াঠা-চয়িত্রের বিশেষত্ব! 
ইহারা উপবীত ধারণ করে এবং বালা-বিধাহের পক্ষপাতী ও 
বিধবা-বিবাছের হলোধী। শিশোদিয়ে, পওয়ার (পরমার ), 
ভৌঁশলে, শিব, শীলুষে, চৌহান, মোরে, গায়কবাড় রতি 
সী হুল মাঠ জাতির মধো বন্য তৈ্। . এজি হে 
সকল মায়া িনীবী ও আ্াতাচাবাপা, তাহার সী শর 






দু লি ঠা : 
: গে পরিচিত রিয়া ধাকে। 


,গারকধাড়-রাদ্য। ১৮৫ 

বড়োদা-র1জবংপের প্রতিষ্ঠাতা দমাজী গরকবাড় বাঁলাপুরের 
প্রথমোন্ত মরাঠা কুলে জন্মগ্রহথ করেন। তিনি প্রথম মহা- 
াষ্ট্রাজ সাহুর সৈন্যবিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। বালাপুরের যুদ্ধ 
অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করায় সাহু কর্তৃক তিনি সহকারি-সেনাপতির 
পদে নিযুক হন এবং “সম্সের বাহাদুর” উপাধি লাঁত করেন । কিছু 
দিন পন্দে দমানীর মৃত্া হয় এবং তাহার ত্রাতুশ্প,ত্র পিলাজী & 
পদ লাভ করেন। তাহার পর, খণ্ডেরাওর পুত্র ত্রাথকরাও ধারা. 
বাই ও পিল(জীগাঁয়কবাড় উভয়ে অন্তান্ত মহারাষ্ট্র সামস্তাদিগের 
সহিত মিলিত হইয়া পেশবার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। করেন। ১৭৩১ 
টানে বড়ৌদানগরীর নিকট একটা যুদ্ধ হয়। এ দুদ্ধ ত্রান্বকরাও 
নিহত হুন। পেশবা অবস্থা বিবেচনায় ত্র্ত্বকরাওর শিগুপুত্র 
যশোবস্তরাওকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন, এবং পিল!জী- 
গায়ক-বাড়কে পূর্বের স্তা় সহকারিপদে প্রতিষিত করিয়া তাঁহাকে 
"সেনা-খাস্‌খেল্‌” উপাধি প্রধধান করেন। পূর্বোক্ত 'যশোবস্ত- 
রাওর প্রতি গুজরাটের কার্ধ্যভার অর্পিত হয়, পিলাদী তীহার 
সহকারী থাকেন। ইহার্দের সহিত কথা ছিল, ইহারা গুনরাটের 
রাজস্বের অর্ধাংশ পেশবাকে প্রদান করিবেন। যে সময় দিল্লীর 
সমাট্‌ & প্রদেশের কয়েকটা রা্যের কর পেঁপবাকে প্রদান করি- 
তেন, লই লময় কি কারণে তিনি পিলালীগায়কৃবাড়কে কর্ণন্যুত 
করিয়া মৌধপুররাজ অতরসিংহকে তৎপদে নিযুক ফরেন। ইহাতে 
,পিলাজী ক্দ্ধ হইয়! সত্জাটেয় বিরুদ্ধে অন্ধারণ কয়েন এবং 
ঙাহার সেনাদিগকে থুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অনেক স্থান অধিকার 
করিয়া রেন। : ্মা্তর়সিংহ সঙ্গুতযুক্ধে পিলালীকে পর়াতৃত 


১৮৬ দক্ষিণাণথন্তযণ 


প্রাণ-বিনাঁশ করেন। তীহায় পুত ২র দমাজী, গাঃকবাড়-পণে 
অভিবিক্ত' হন। এ দিকে বখোবন্তরাও বাযঃগ্রাপ্ হইলেও, কার্যা- 
ডর বহনে সমর্থ হওয়ায় গারকবাড়বংপের উপর গুজরাটের 
কার্যভার অর্পিত হয়। ১৭৩২ প্রা পিলাজীর ত্রাতা মহাজী 
বড়ো! নগরী অধিকার করেন। সেই অবধি বড়ো! নগরী 
গায়ফরাড়-বংশের রাজধানী হইয়া! 'সদিতেছে। তারার়াই খন 
আপনার নাতি সেতারার রাজাকে বাজীরাওপেশবার কধীনত। 
হইতে মুক্ত করেন। তখন দমাজীগায়ক-বাড় তাহার সহায়ত! 
করিয়াছিলেন । ভজ্জন্ত পেশবা, বিশ্বাসঘাতকতা পুর্বক তীহাকে 
ধরিয়া! আনিয়া বন্ীকৃত করেন। শেষে দমাজী গুজরাটের 
হাধী রাধস্ব ১৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে 
ছাড়ি! দেদ। কাঠিবাড় প্রদেশে পিলাজীগারকবাড় যে 
মকল স্থান ঘধিকার করিয়াছিলেন, পর বৎমর বাজীরাও- 
পেশৰা উহার কিছদংশ গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খীষ্টানে 
৭ই জানুয়ারী আঙ্গদশাহ আবদালির সহিত পাণিপথে যে যুদ্ধ 
হা) ভাহাতে মহাাষট্-পক্ষে দমাজী নিম দৈন্ত লইয়া যুদ্ধে 
হিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধে অনেক মহারাষ্ট্র 
বীয় ধরাশাদী হইয়াছিলেম। দযাজী রিহতাবপিষ্ট গ্লদংখ্যক 
সৈা লইয়া গৃছে, ্রত্যাগমন করেন। সেই অবধি ভিনি যুদ্ধ 
বিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক নিজ রাঙ্য-রকায় মনোধোঁগী হন। 
ভিনি সুই তিমট স্থান হাতীত সমস্ত গুজরাট জাজ প্রত 
পম করেন এবং. এায়ের - রাঠোর-বানীয় রাঙযাদিঘকে কর 
০ বনে থাধা করেন।, এই রে দমাজী একছান: রাজন খত 


হা উঠেব। ১৮৯৮ উঠানে, দাদীর হু হয অমাবী- 


গায়কবাড়-রাজা । ১৮৭ 


গায়কবাড়ের [তিন পুত্র ১ম সভাজী, ২য় ফতেসিংহ ওয় 
মাণিকজী। ফতেসিংহ, নির্বোধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সভাজীকে সিংহাঁমনে 
'বসাইয়া নিজে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। শেষে নান! 
ঘটনার পর ১৭৮ ত্রীষ্টাবের ২* শে জানুয়ারী ফতেসিংহের সহিত 
ইংরেজদিগের একটা সন্ধি হয়। পরে সে সন্ধি বাতিলহ্ই্যা 
১৭৮২ প্রঙঠাবে পুরয়ায় সন্ধি হয়। ১৭৮৯ ্ী্টান্ের ২৯ শে 
ডিসেম্বর ফতেসিংহের মৃত্যু হুয়। তাহার পর, দমাজীর তৃতীয় 
গুল্র মাণিকজী পূর্ধোক্ত সভাপ্দীকে সিংহাসনে রাখির! নিঙ্গ 
রাজ্য করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাঝে স্তাহার মৃত্যু হইলে দমাজীর 
বিভীয় পুত্র (হিনি প্রথমা পদ্থীর গর্ভজাত শুতরাং সিংহাসন 
অধিকারের জন্ত পেশবার শরণাগত হন ) গোবিনারাও 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮** শ্রীষ্টাথে গোবিন্রাওর 
মৃত্যু হইলে ত্তাহায় জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাও সিংহাসন লাত করেন । 
১৮১৯ শ্রীষটান্সের ২রা অক্টোবর আননারাওর মৃত্যু হইলে তাহার 
হই পুত্র সত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবাদীরাও লিংহাসনে আরোহণ 
করেন। আনবনরাও স্বতাবতঃ কিছু নির্বোধ ছিলেন বলিম্না 
ইংরেজগবর্ণমেপ্ট সকল বিষিয়ে হস্তক্ষেপে করিতেন। কিন্ত 
শিবজীরাও বুদ্ধিমান সুতরাং তাঁহার সময়ে হ্তক্ষেপের প্রয়োজন 
হয় নাই। ১৮৪৭ ্রীহান্ধে শিবাজীর, মৃত্যু হয় তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র গণপত্রাও তৎগন্দে পুরতিঠিত হম। ১৮৫৬ তাষ্টাবের ১৯শে 
নবেস্বর গণণতরা্ নিঃসক্কান-অবস্থায় পরলোক গষন করিলে 
তাহার কনিষ ত্রান! খণ্ডের ওগাঁয়কবাড় বডোমা-রাজ্যের বিংছাসন 
প্রা: হ।. কিছু দিন পরেই রাজ্যে সিপাহীবিস্রোহ আস্ত 
হয় সেই দমর খাঁওেরাও বথাঝকি। উংরেজগবর্ণমেন্টের ' সাহা 


১৮৮ ধক্ষিণাপথ-জ্রমণ। 


করেন। ১৮৬২ খীষ্টাবের ১১ই মার্চ ইংরাজগবর্ণমন্ট স্াহাকে 
যে সনন্দ দেন, তাহাতে গার়কবাড় রাজবংশের পুর অভাবে 
দন্তক-গরংণের অনুমতি দেওয়া হয়। এনসিগ্র ইংরেজ-গভর্ণমেন্ট 
খাণ্ডেরাওকে 0.0. 5. 1. উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭২ 
খষ্টাবের ২৮ শে নবেম্বর থণ্ডেরাওয় মৃত্যু হয় এবং তাহার ভ্রাতা 
মলহররাও.গায়কবাড় বড়োদ।র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। খণ্ডেরাওর 
বিধবা পত্তী যমুনাবাই তখন গর্ভবস্তী ছিলেন। ইংরেজ-গভর্ণ- 

মেন্ট' মহল?রাওকে বলিয়া রাখেন, যদি বমুনাবাইকের গর্ভে 
পুদ্র সন্তান জন্মে, তবে সেই রাজ্য পাঁইবে। কয়েক মাস 
পয়ে যমুনাবাইয়ের একটী কন্যা সন্তান হওয়ায় মলরহরাও 
নি্ষণ্টকে রাজ্য করিতে থাকেন। পূর্ব্ণে মলহররাও খণ্ডেরাওর 
প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়! কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খণ্ডেরাও 
যত দ্রিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহাকে বাহির হইতে দেওয়া 
* হয় নাই। খণ্ডেরাওর মৃত্যুতে তিনি একেবারে কারাগার হইতে 
সিংহালনে আরোহণ করেন। এরূপ লোক যে ভাল কাধ্য 
করিবে, কেহই আশা! করে নাই। বস্ততঃও তাহাই ধটিয়া 
ছিল, ১৮৭, খ্বীষ্টাবে প্রজার মগহররাওর শাদনে বিরক্ত 
হই ইংরেকস-গভর্ণমেন্টের নিকট আব্দেন করে। তৃদনুসারে 
মলছররাওর় রাহ্াশাসন-সংক্রান্ত অন্থপন্ধানৈর নিমিত্ত একটা, 
কমিসন্‌ বসে. তঙাদীস্তন রাজপ্রতিনিবি লর্ড নর্থক্রক উক্ত কমি- 

শনের নত পাঠ করিয়া ১৮৭৫ খাঁ্টান্য পর্যন্ত তাহাকে শাসন- 

এশানীর সংস্কারের অন্ত সময় দেন । তিনি: ৬ সময়ের মধ্যে রাজ]- 
. শাসনে সুব্যবস্থা ত করিতে গারিলেনই না অধিকপ্ঠ তাহা বিকদ্ধ 
ইংরেজ রেসিডেনট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করি: 
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য়াছেন বলিয়া সংবাগ গচািত হইল। জ্র্থক্রক এইনপ একটা 
ঘোষণ প্রচার করিলেন যে, এই ঘটনায় গায়কবাড়ের প্রতি সনে) 

অতএব তাহার অনথমন্ধানের জন্ত আদ্বালত বসিবে। বত দিন তির্নি 
নর্দোষ বলির প্রমাণিত না হন, ততদিন ইংরেজগভরণমেন্ট ্বয়ংই 
রাজ্য শ্রহ্ণ করিবেন। ইতিমধো মলহররাও নিজের দৌঁধ . 
গ্ষালনের নিমিত্ত আঙগালতে প্রমাণাদি উপস্থিত করিবেন । 

ফলিকাঁতা হাইকোর্টের প্রাধানবিচারপতি, গোগালিয়রের 
মহারাজ, জয়পুরের মহারা, মহীশুরের চিপ.কমিসমার, 
গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দিনকররাও এবং পঞ্জাবের করিসনার্‌ এই 
ছয় জনে বসি! বিচার করেন। বিচারকগণ মলহ্রয়াওর 
ঘোষ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। ভিন জন তাহাকে” 
দোষী ও তিন জন নির্দেষ সাবান্ত করেন। কিন্তু ইতি- 
পূর্বে তিনি তীহার ভ্রাতা খাণ্ডেরাওর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ইংরেকগভর্ণমেট্ট তাহার সেই র্ধাপরাধ 
স্মরণ করিয়া রাজকার্ধ্য পরিচালনের অনুপযোগী বিবেচনায় 
১৮৭৫ খষ্টাবের ২২শে এপ্রেল তাহাকে পদচ্যুত করি! মান্জাজে 
প্রেরণ করেন । খাণ্ডেরাঁও সিপাহী-বিঘ্রোহের সময় গভর্ণমেন্টের 
মহায়তা করিয়াছিলেন বলিগ্াা তাহার সম্মানের নিমিত্ত তৎপত্থী 
বমুনাবাইুকে একটা ধত্তক গ্রহণের অগুমতি দেওয়া হর। তদসথসারে 
তিনি পিলাজীরাওগায়কৃবাড়ের পুর দমাজীগায়ক- বাঁড়ের কনিষ্ঠ 
ভাতা প্রতাপরাওর বংশীয় সর়্াজীরা ওকে দত্তক মনোনীত করিলে 
১৭৭৫ খাবে হ৭ শে মে সর়াজীগায়কবাড় দ্বাদশ বংসর 
বসে বাড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করেন । বে শিশু পূর্বে 
রা বারিকদের লহ্িত খেলা করিস বেড়া ইত, কে জাঁনিত তাহা 
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ভাগ্যে এই স্থবিস্তত রাজোর মিংধাসন. লাভ হইবে? &.যময 
হোবকারের তদানীস্তন মন্ত্রী .সারটি সাধররাঞ ঘ, 0. 9. [. 
হহোরর মঞ্জিপদে নিযুক্ত: হয়! আসেল ।,.. ১৮৭৫ খ্রীহীন্দের 
৮ই নবেম্বর যন প্রিকস সবওয়েলূদ (.তৃতপূর্ব হুবরাজ এবং 
বর্টমান ত্রাই সগ্ডম এডওয়ার্ড) বোস্কাই নগরে অর্ণবযান 
হইতে অব্ূণ. করেন, তখন বালক. সয়াজীগায়কঘাড়. তাহার 
সঞিত সাক্ষাৎ করিতে গিগ়াছিলেন। ১৯এশ- নবেম্বর যুবরাজ 
(প্রিক্স অব, ওয়েল্স ) বড়োদায় আগমন করিয্। গানকবাড়ের 
আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবরাজের সহচরগণ বালক 
ষয়াজীর গান্তীর্ধা ও রাজোচিত ব্যবহার. সন্ধর্শন. করিয়া আশ্চরয্যা- 
স্রিত হইয়ান্লিলেন। ১৮৭৭ খবী্টান্ের ১লা জান্থঘ়ারী ষছারারী 
ভিক্টোরিয়ার় ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিন্লীতে যে 
দরবার হয, উহাতে সয়াজীগায়কবাড় উপস্থিত ছিলেন তিনি 
উদ্ত দরবার হইতে “ফরজ ইথান্‌ ছোৌলং ইংলিসিয়া» উপাধি 
গ্রাথ হন। ১৮৭৮ খৃষ্টান বহ্ুনাবাইকে ভারতমুকুট বা 0, ]. 
চু. উপাধি প্রত হয়। [5 [255 ফু ইখাসূই, দৌরৎ 
ইংলিসিরা মহারাজাধিরাজ, রাকরারেশর সার সয়াজীরা, গায়ক 
বাড়, সেনাখাদ্খেল্‌ ম্যবাহুর 0550 মনোধই 
এখন বড়োদার' রালিংহায়নে প্রতিষ্ঠিহ আছেন । মহারাঈী 
ভারতেখরী: ভিক্টোরিয়া. িযাজগণের , মধ্যে ইনি এক জর 
তিক্ত নৃপতি। ইনি ইংরেজ-রাগ্যে আগমন করিখে হার 
বানের নিষিতত ২১ তোপ ছোড়া হয়.  কাঠিযাহা প্রদেশ 
ট সুর কাজের, নেক বারপুতত রাজা, বড়োদার. 
ক্করদ। তাহার! দ্বার প্রচাদের বরগডের কর্তা, 
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তাহাতে অন্েয হতবক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কেছর 
বার্ষিক নির্দিষ্ট কর গারকবাড়য়াজকে প্রদান করেন। পুর্ব 
রাজকীয় কর্ধচারিগণ কর ক্আদায় করিতে যাইতেম, তাহাতে 
অনেক হাঙ্গায! হইত+ এখন তীছার! নিয়মিত কয় ইংকেছ- 
গভররষেপ্টের হস্তে প্রদান করেন | মহারাজ, ইংরেজ-গভর্ণমেন্ট 
হইতে উক্ত ফর গ্রহণ করেন।' ১৮৮১ স্বীতাবে বড়োদার মহা- 
রাজের বার্ষিক আয় ছিল ১৬৭৭৩৪৮০ ( এফকোটি সাতযাটি লক্ষ 
তেয়াত্তর হাজায় চারিশত আশী টাকা) এখন উছা পরার 
দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। 

মহারাজ গায়কবাঁড়ের চ।রিটা হুদৃঢ় দূর্গ আছে। তন্মধ্যে 
শোণগড় ও শালের নাসধেয় ' ছুইটী পার্বত্য ছুর্গই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । শোগণগড় হূর্গ, সুপাটের ৭৩ মাইল পূর্বে, তাণ্তী 
নদীর কয়েক মাইল দক্ষিণে নৌসরী জেলার মধ্যে অবস্থিত । 
পূর্বে এখানে মহারাজ গায়্কবাড়ের রাজধানী ছিল। এই দুর্গটী 
অতিশয় ভুর্ভেস্ভ। তান্তী নদীর তীয়ন্থ ওয়াজপুয়ের দুর্গ এবং 
মলহর-হূর্দও অরপক্রিসম্প় দছে। এই চারিটী ছূর্গীই এখন 
সুশিক্ষিত সৈশ্গণ' দ্বায়া সংরক্ষিত হইয়া থাকে । মহারাজের 
দৈন্ঠগণের মধ্যে ইইটা আপ্রেযান্্রধাবী সেনাঙ্গল,জাছে। উহার 
প্রত্যেকদলে ৪২টা কামান, ১৫৪ জন বন্দুকধারী "সৈঙ্গ বিস্তমান। 
উক্ত কাখানস্খুলির ছুইটী সুষর্ণ ও ছুইটা রৌপ্য স্বারা -নির্দিতি ৷ 
এতততির 8৪৭ গজল নিয়মিত. অশ্বারোহী সৈত আছে। নির্মিত 
পদ্নাতিফ ঈৈন্তের যে ছয়টী দল "আছে 'উহাতে অর্বান্ধ ৩০১ 
তিন হাজার. যোল জন লোক “আযস্থান 'করে। ইহাদের. ছুট 
দল দেশীয় দৈজ্ের ও অপর চা্িটী নাঝোপীয় নৈষ্ঠ গার] শ্বটিত 
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ইইয়াছে। ই সফল নিয়মিত সৈস্ঠ বাতীত্ত কতকগুলি অনিদামিত 
টৈগ্ঠ আছে। যে কোন সময়ে গাহ্বান করিলেই তাহার যুদ্ধ 
কার্ধে যোগদান করিতে পারে। উচ্ছাদের সংখা! ৬২৩৭ তন্মধ্যে 
অন্ধারোহী 8৪১০ ও অবশিষ্ট পদাতি ১৮২৭1 লিগ্নফিত সৈন্য 
পোষণে বার্ধিক ৭ লক্ষ টাক! ও অনিয়মিত সৈল্তপোধণে বার্ষিক 
২৮ লক্ষ টাকা ব্যরিত হইগ্না থাকে । বড়োদার মহাপ্লা্ের একটা 
মস্রিভা আছে। উহাতে কতিপর সদস্য আছেন। এক এক 
বিশ্াগ্রের কার্য পরিদর্শনের জন্তু এক এক সান্তের উপগন ভার 
স্তম্ভ আছে। এতঙির শান্তিরক্ষবিভাগ, রাঁজস্ববিভাগ, বিচার- 
বিভাগ, শিক্ষাবিতাগ, পূর্তবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ গ্রাভৃতি বিভিঃ 
ফ্ার্যাবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগের সেঞ্জেটরি ও বহুসংগ্যক 
কর্মচারী আছেন। বড়োদা! নগরীতে একটা উচ্চতম ধর্মাধিকরণ 
আছে। সাধারণ লোকে উহাকে বরিষ্ঠ-আদীলত বা হাইকোট' 
বলিয়া থাকে। উক্ত হাইকোর্টের গ্রধান বিচারপতি বা চিপ- 
জাষ্টসের বেতন মাসিক ২২৫* টাক! । উজ্ঞ হাইকোর্টের দ্বিতীয় 
জজের বেতন ১৮** টাকা । এসির ৪জন বিভাগীয় জজ 
আছেন। বড়োদা নগরীর জনত পৃথক্‌ এক জন জজ এক জন 
মহযোগী জন, একজন শব, আছেন। চাইাকার্টের 
চিপ্জষ্টিদ্‌ বা ধান বিগ পরে" ৪ বংলরের জন্য 
কারাগৃহে প্রেরণ, িশ : বাধা :৩:& কোন গংখাক 
অর্থদণ্ড গতি: 'কিতে পারেদ। ইহার ুতিরিক ফোন 
হও দিতে হইবে রাহে সমানে, প্রয়োজন হয়। 
বিভাগীয় জজগ্ণ বসপরাহীকে 1? বসের হু কারাগৃহে 
প্রেরণ ও জিশ বেজাঘাতেয়. জাদেশ করিতে গারেন। 





গায়কবাড়-রাজয । , ১৯৩ 


বড়োদা নগরীতে একটি *সর্দারকোট” বাঁ বিশেষ-বিচারালয় 
আছে। উহার জজ রাজবংশীমগণের অথবা রাজবংশ- 
সংশ্লিষ্ট অন্তান্ঠ ব্যক্তিগণের অভিযোগের মীমাংসা করেন। গায়ক- 
বাড়-রাজ্য কয়েকটা বেলায় বিভক্ত, প্রত্যেক জেলায় জজ. 
ও মুদ্দেফে আছেল। সর্ধপুত্ধ মুদ্দেফের সংখ্যা ১৫টা। 
ইহার! ৪৫** টাঁকা পর্যন্ত দাবীর মৌকদ্দামার বিচার করিতে 
পারেন। বড়োদ! নগরীর উপকণ্ে এক জন ইংরেজ-রেসিডেন্ট, বাঁস 
করেন। রাজ্য-সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষন্ন উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করিতে হয়। 

গায়কবাড়-রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ১৮৮১তরীষ্টান্ধে ২১৮৫**৫ 
ছিল। তন্মধ্যে হিন্দু ১৯৫৪৩৯০ মুসলমান্‌ ১৭৪৯৮* টন ৪৬৭১৮ 
খৃষ্টান ৭৭১ পার্শা ৮১১৮ অন্তান্ত ২৮। এই রাজ্যের তৃমি বিলক্ষণ 
উর্বর! সুতরাং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী | তজ্জন্য এদেশে 
নান! জাতীয় ক্কষক দেখিতে পাওয়া যায়। বাহেললানামক এক 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ আছে, উহার! শ্বহস্তে কৃষি কার্ধা করে। তত্তিন এ 
দেশীয় রাজপুত, কুণবী, কোলি, ভীল প্রভৃতি জাতিরও জীবিকার 
প্রধান উপার কৃষি। এতক্ষণ গারকবাড়-রাদ্যের ইতিবৃত্ত প্রকটনে 
আনেক সময় নষ্ট ক প্রকৃত নে অঙ্থুসরণ 
কর) যাউক। /230:7-4৫1 ?১ 


রাত 


১৯৪ দক্ষিণাপথ-স্রমণ। 


বড়োদ] নগরী। 


সংস্কত-পাঠশাল। । ১৮ই বৈশাখ প্রাতঃকালে একটী তার- 
ধাহীর সহিত বড়োদাঁ নগরীতে উপস্থিত হইলাম। পূর্বেই 
শুমিয়াছিলাম, & নগরে বাঙ্গালী নাই। আমি কোথায় যাইব, 
চিন্ত! করিতেছি, এমন সমর রাস্থায় :রাজবাটার পুরাতন দপ্তরের 
এক'জন ব্রাহ্মণ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইব । তিনি মহারাসরীয় 
ভাষায় আমার পরিচ:জিজ্ঞাস! করিলেন কিন্ত আমি উহার এক. 
বর্ণও বুঝিলাম না, স্থৃতয়াং তীহার ললাটে উর্ধাপুণ্ড ও মন্তকে 
গৌম্পদপরিমাণ শিখা দেখিয়া অসঙ্কোচে সংস্কৃত-ভাষায় আলাপ 
আরম্ত করিলাম। কর্পচারীটা অর্-মরাঠী ও অর্-সংস্কতে বুলিলেন 
"আমি ত্রা্মণ বটে কিগ্ত সংস্কৃত-ভাষা বিশেষ রূপ অবগত নহি। 
আপনি আমার সঙ্গে আস্ুন”। তাহার পর, তিনি আমাকে লইয়া 
মহারাজের সংস্কতপাঠশালার অধাক্ষ মহামহোপাধ্যায় পত্তি 
যুক্ত রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী * মহাশয়ের নিকট পৌছাইস়া 
দিয়া শ্বকাধ্যে গমন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে কয্লবয়স্ক 
ও বহুদূর হইতে সমাগত দেখিয়া অতিযত্বের সহিত গ্রহণ- 
করিলেন। অনেক ক্ষণ সংস্কত-ভাষায় কথোপকথন হইল। 
তিনি উত্তরোত্তর আমার প্রতি অধিক স্সেহ প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। আমি প্রাত:ককত্য ও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলে 





* সমু মহারাষ্ট্র জাতির অধো নিজ নামের সহিত পিতৃনাম বেগ 
করিবার প্রথ। আছে। ইহার! নিজ নামের পর পিভূনাম যুক্ত করিগ়! নাম, 
লেখে। উপরি উদ্ক শাস্ত্র লাম রাজরাম, কাশীনাধ পিতা লাম 
খাসী উপাধি । নম হিলিছ। স্াজারাষ কাশীনাখ দাসী হইগাছে। 


যড়োদা-মগরী। ১৯৫ 


মন্তকে দিবার জন্ত একবিন্দু ত্বৃত আনাইয়। দিলেন। কারণ 
এদেশীর ব্রাহ্মণের! তৈল ব্যবহার করেন না। আমি ত্বতবিদ্ছ 
ররন্ধে, টিপিয়৷ পাঠশালার অঙ্গনে কলের জলে দ্ান করিলাম। 
স্তাহার পর, বন্ধ -পরিবর্ধনাস্তে চন্দন গ্রহপূর্বক দেবমদিয়ের. 
বারান্দায় নির্দিষ্ট আমনে বলিষ্ব! সন্ধ্যা পূজা শেষ করিলাম । 
তাহার পর, অধাক্ষ মহাশয় অধ্যাপন। প্রদর্শনের জন্ত আমাকে 
ডাকিলেন। আমি তাহার সহিত খুরিয়া প্রত্যেক অধ্যাপকের 
অধ্যাপন। দেখিলাম-। আমি যে পাঠশালার কথা বলিতেছি 
ইহাই বড়োদা লগরীর প্রধান সংস্কতপাঠশালা । এই বাড়ীটী 
দোতলা চক্মিলান। দক্ষিণন্বারী মণ্ডপে অনেকগুলি দেবমূর্থ 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। তগ্মধ্যে ;শিবলিঙ্গ ও পাবাণময় বৃত্তের 
সংখ্যাই অধিক। অপর তিন দিকের দোতলায় ও একতলায় 
অধ্যাপনার স্থান। এক একটা গৃথে সতরঞ্চের মধ্যভাগে একটা 
ক্ষুদ্র গালিচীয় অধ্যাপক উপরিষ্ট আছেন, চতুর্দিকে মণ্ডলী করির| 
বসিয়া ছাত্রগণ তাহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের 
কেহ বেদ, কেহ ব্যাকরণ, কেহ ন্যায়, কেহ মীমাংসা, কেহ সংখ, 
কেহ বেদাস্ত, কেহ জ্যোতিষ পদ্ভাইতেছেন। অধ্যাপকের সংখ্যা 
প্রায় ৫ হইবে। ইহার মধ্যে এক জন ইংযাজী-সাহিতোর 
অধ্যাপক আছেন। অন্তান্ত অধ্যাপকের ভ্তা় তিনিও উদ্ধপুণড, 
ও শিখাধারী। উক্ক ইংরেক্ী-অধ্যাপক স্থাবর পদার্থের ভায় 
এক গৃহে বনিয়া আছেন, দৈনিক কার্ধ্য তালিকা অনুসারে সমপাঠী 
কতকপুলি করি! ছাত্র আসিয়া তাহার নিকট হইতে ইংয়ালী 
পড়িয়া! ফাইতেছে। বর্তমান মহায়াজের ইচ্ছা যে, প্রত্যেক 
সংস্কতত-বিদ্ার্থী ইংর়েদী ভাষায় বুৎপন্তি লাভ করে। তিমি 


১৯৬ ধক্ষিণাপথ-ত্রমণ। 


ৰলেন “ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞত! ব্যতীত সংস্কৃত বিস্তার উচ্চভ|ব 
অপরকে হৃঘয়্ম করাইবার ক্ষমতা জন্মে না*। তঙ্জন্য তিনি 
কয়েক বংসর হইতে উক্ত নিদ্গম প্রবর্তিত করিবার আদেশ 
দিয়াছেন। বড়োদা! নগরীতে এই রাজকীয় সংস্কতপাঠশালা 
ভিন্ন আরও কয়েকটা পাঠশালা আছে। আর গায়ফবাড়- 
রাজোর কতকগুলি গ্রামেও সংস্কত-পাঠশাল! আছে। প্রতোক 
বৎসর শ্রাবণ মাসে বড়োদা নগরীতে নানা শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃগীত 
হয়। উহার প্রণালী অতিহন্দর। বহুদরস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপক 
উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষক থাকেন। পূর্ব পূর্ব নরপতিদিগের 
অধিকার কালে পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থী ও তাহাদের অধ্যাপক গণকে 
্রচুয় অর্থ পুরস্কার ও বৃত্তিরূপে প্রদত্ত হইত। এখনও দেওয়া 
হয়, ভবে পরিমাণে অলপ। কারণ বর্তমান মহারাজের ইংরেজী 
শিক্ষা'-বিস্তার ও শিল্লোন্নতির প্রতিই অন্থরাগ অধিক। অধ্যাপনা 
সন্দর্শস করিয়া উপরে অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঘরে গিয়া বসিলাম 1 
মহাদহোপাধ্যার জীযুক্ত রাজারামকাশীনাথ শান্ত্রী মহাশয় 
মানাশাস্ত্ে ুপতিত। বিশেষতঃ দর্শন-শাস্তরে ইহার প্রগাড় 
খধিকার। শান্ধী মহাশয়ের কয়েকটা কার্ধ্য করিতে হয়। 
গ্রথম ইনি রাজকীয় সংস্কত-পাঠশালার ্ভায়দর্শনের অধ্যাপক 
এবং উক্ত পাঠপালার অধাক্ষ €১11761081 ) তিন বড়োদা 
রাজোর সংস্কৃত শিক্ষা বি্াগের কর্তা (1016৩060106 9805011 
£১084861016$ 95198.) 

'মঠে বঅবস্থিত্ঠি। যেই ১০টা বাঁজিল, অমনি  -বিস্াধিগণ 
কলরব করিতে করিতে গৃহাতিসুখে ছুটিল। পূর্বেই জামার 
জবস্থিতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। একটা নব) অধ্যাপক আসিয়! 


বড়োদা-নগরী। ১৯৭ 


আমাকে ডাকিলেন। আমি একটা ভারবাহীর মন্থুকে ব্যাগটি 
দিয়া ঠাহার অনুসরণ করিলাম। গমন কালে অধ্যক্ষ শাস্ত্রী 
মহাশয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন “যে কয়দিন বড়োদায় 
থাকিবে, প্রত্যহ যেন অন্ততঃ এক বার আমার সহিত সাক্ষাৎ 
হয়”। আমি বিনীত্ুভাবে তাহার অঙ্গীকার পালনে স্বীক্কত 
হইয় প্রায় অর্ধ মাইল দুরে এক শিবালয়ে উপনীত হুইল্যম। 
গায়কবাড়-রাঙ্যে ও বড়োদা নগরীতে বহুসংখ্াযক দেবমন্দির ও 
মঠ আছে। আমি যে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, এ মন্দিরা 
তত বড় নছে। উহার রাজদত্ত ভূমির আয় বার্ধিক তিন সহজ 
টাকা মাত্র। ধাহার সহিত আমি মঠে গমন করিলাম, তাহার 
নাম ছোটু শাস্ত্রী। তিনিই এখন মঠের. অধিকারী ও সংস্কত- 
গাঠশালার একজন অধ্যাপক। পূর্বোক্ত রাঙ্গদত্ত ভূমির আয় হইতে 
দেবার্চনা ও অতিথিসেব! হইয়া থাকে। ধলা! বাুলা মঠাধিকারী 
এই দুরদেশাগত আগন্ধকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই মঠটা 
রাজপথ অপেক্ষা! বহু উচ্চ ভূমির উপরি ভাগে অবস্থিত। পশ্চিম" 
দ্বারী মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও কতিপয় দেবমুদ্তি আছেন। পূর্বদ্ধারী 
দোতলায় মঠাধিকারী সপরিরাষে অবস্থান করেন। উত্তরদ্ধারী 
গৃঠ্টী অতিথিগপের অবস্থানের জন্য নির্দি্ স্এবং মধ্যভাগে 
প্রশস্ত নাটমন্দির। হক্ষিণ দিকে কোন গৃহ নাই, কিন্তু এ 
সমর্তল উন্নত ভূভাগ জঅপরাহ্ে উপবেশনের জঙ্ত নির্দিষ্ঠ রহিয়াছে । 
উহার এক পার্থ জলের কল ও পর পার্থে মনোরম মাধবী-কুজও 
অন্তান্ত পুপ্িত বৃক্ষশ্রেনী শোভা! পাইতেছে। এই মঠের অধি- 
কারী উপরি উত্ত অধ্যাপক দেশস্থ-্রাঙ্গপ। আর একটা, বেবি 
কোধণন্থ-রাক্ষণ এ যঠে অবস্থান করেন। এ দেশে আাহায়ের 
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পুর্বে কার্পাহত্র-নির্শিত বন পরিত্যাগপূর্বক ক্ষৌম বসন পরি- 
ধানের নিয়ম। বল! বাছুল্য আমি সাদরে উক্ত পবিভ্র-রীতির 
অন্থুমরণ করিলাম। আহারান্তে দিন আর কোথাও বাহির 
হইলাম না, কারণ নিয়ত রেলপথ ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া- 
ছিলাম। গ 

কথকতা । ১৯ শে বৈশাখ অপরাহ্ন ২টার সময় পূর্কোজ 
রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় গমন করিলাম। আমি যে 
গল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাঁপয়ও সেই পল্লী 
ফোন একটা বৃহৎ মঠে অবস্থান করেন। মহারাষ্ট্র গ্রদেশে 
কথকগণ হরিধান নামে আখ্যাত।. একজন হরিদাস ওঁ দেবা- 
লয়ের গ্রশন্ত নাটমন্দিরে পুরাপব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছেন। প্রাঃ 
ছুই শত পুরসুন্দরী প্রফুল্ল পল্পরাজির ন্যায় হরিদাস মহাশয়কে 
ঘিরিয়া বসিয়া পুরাণব্যাথ্য শ্রবণ করিতেছেন। মহারাষ্্রীয় ভদ্র-. 
মহিলার! :সকলেই অল্প বিস্তর লেখ! পড়া জানেন। ইহাদের 
মধ্যে রীতিমত বিছ্ধী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। একটা 
অন্পবয়স্থা শিক্ষিত মহিলা! হরিদাস মহাশক্জের বর্ণিত পুরাণকথার 
মধ্যে একটা প্রশ্ন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কৌতূহলী হইয়া 
নীরবে আমাদিগকে ওঁ বিতর্ক গুনিতে বলিলেন। আমর! 
সোতৃকচিত্তে অনেক ক্ষণ পৌরাণিক বিচার গুনিলাম। 
হরিদাস মহাশয় বছাদর্শিতা প্রকটনের জন্তই হউক, অথবা 
ভরমক্রমেই হউক, এক যুগের ঘটনার মধ্যে পরবর্তী যুগের 
ঘটনার গজ! মিল দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কোন সাম- 
। ঈদ করিতে না৷ পারিয! শেষে আম! আমত। করিতে লাগিলেন 
জপরা বিদ্ষী জগ্রমর হুইয়৷ এঁতিহাসিক সমস্তার মীমাংসা করিয়। 
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দিলে কুলবধূদের মধো একটা হাঁসির তরঙ্গ বহি! গেল। পুনরায় 
হরিদাস মহাশয়ের বথাপূর্ব্ং পুরাগ-ব্যাধ্যা চলিতে লাগিল। 
তাহার পর, শাস্ত্রী মহাশয় বড়োদায় কিছুকাল থাকিয়া আমাকে 
পরীক্ষ। দিবার জন্ক অসুরোধ করিলেন এবং বলিলেন উহাতে 
যথেষ্ট পুরস্কার পাঁওয়া বায়। আরও বলিলেন “এক জন পরীক্ষার্থী 
বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারে এবং তিন চারিটী 
বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পারিতোধিকের পরিমাণ যথেষ্ট 'হয়্।* 
শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বড়োদা নগরীতে অবস্থান করা আমার পক্ষে 
অসম্ভব জানিয়া শেষে তিনি আমাকে পুণ! নগরীতে পরীক্ষা দিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন প্বঙ্গদেশে যেমন 
নবরীপ, আরধ্যাবর্তে যেমন কাশী, দক্ষিণাপথে সেই রূপ পুণা একটা 
বিঘজ্জন-দমাজ। অতএব উক্ত স্থানে পরীক্ষা দিবার জন্ত 
চেষ্টা করা তোমার আবক। আমি তাহার আদেশ পালন 
করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব বলিল, তিনি অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। আমি আর্ধ্যাবর্ড ও দক্ষিপণাপথের অনেক পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। তীহাঙগের মধ্যে রাজারামকাশীন।থ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের স্টায় উদ্বারচিত্ত বাক্তি অতি অল্লই দেখা যায়। 
শান্্ী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় আমাকে একখ]নি প্রশংসাপত্র */ 


* বজদেশা স্তর্গত,নবহ্থীপনিবাধিনঃ শ্রীশরচ্ত্ত্রশর্পাপো বিবিধদেপান্‌ 
গধ্যটন্ঃ আবড়োদারাজধানীমলকুর্ববাপ1 মন্নিবাসস্থানং দৈবাৎ প্রাপ্ডান্তেন 

চিরষেডিরববাণ-ভাবয়ালাপঃ সমভবৎ তত্রৈতেযাং নৈপুণামবলোক্য বঙ্গা অপি 
সস্তবৃত-ভাষায়াং নিপুণ! ভবস্তীত্যানপঃ সদজনীত্যেব কেবলং ন ফিন্তু 
কলিকাতা রাজাধানা। গবরর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজনান্জি বিচ্যালয়ে উপাধিপরীক্ষাং 
মন্থা প্রশংসাপ্রযাসাদিতবন্তঃ তৈন চৈদে পঞ্চকাব্যাদৌ তথ! প্রসিদ্ধতরা- 
ভিজানশকু্তলপ্রসুখনানাবিধনাটকেযু তখৈব চ মন্থাদি-স্মতিশাবেহপি কৃত প্রবসনা 
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দিলেন। আমি উহ! লইয়া সাযংকালে দেবমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ 
হইলাম। 

মহারাজের ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎকার । ২৭ ঘ্যৈষ্ঠ ৯টার 
সমর বড়োদায় সৈনিক-কার্ধযালয্পে গমন করিলাম। এই বাড়ীটা 
নগরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজবাটীর সন্িহিত। : এই বৃহৎ 
বাটার তেতলায় সৈনিকবিভাগের কর্তার কার্ধযালক্ন। এই 
সেনাপতি আনন্দরাওগায়কবাড় মহোদয় বড়োদার বর্তমান 
মহারাজ সয়াজীগায়কবাড় মহোদয়ের ভ্রাতা । মহারাজের পরি- 
চিত কোন বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সহারাঁজের নামে আমার পরিচয়- 
জ্ঞাপক একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি বড়োদায় আসি- 
যাই গুনিলাম, মহারাজ তিন চারি দিন হইল, গ্রীত্মযাপনের 
নিমিত্ত নীলগিরিতে গমন করিয়াছেন, আমি পত্রখানা ফিরাইর 
লইয়া যাইব ভাবিরাছিলাম কিন্তু বড়োদার শান্ি-বন্ধুগণ 
মহারাজের ভ্রাতার হস্তে উহা! প্রদান করিবার জন্য পরামর্শ 
দিলেন। সেই পত্রথানি দেওয়াই সৈনিক-কার্য্যালয়ে গমনের 
উদ্দেন্ত | প্রধান দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। তাহাদের ' 
হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিবামাত্র নিয়তলের একজন পদাতিক ছুটিয়! 
গিয়া উহা সৈনিক-কাধ্যালয়ের অধাক্ষ মহাশয়ের হন্যে দিল। 
তিনি নিন্নতলে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদাতিক 
একটা উৎকৃষ্ট. গৃহে লইয়। গিয়া একথানি চেয়ারে বসিতে বলিল। 





ইন্তি নিশি: অধৈতোং কুলশীলানুবর্ডনাদিকমফলোকোদং রতিষঠাপত 

তি রি সং ১৯৫২ বৈশাখে দিতপক্ষে নবম্যাং ভৃগৌ লেখো বালেখি। 
ঢ ' স্বাজারাহকাশীদাখ শান্জী। ' " 

বড়োদামাজখানীস্ব সংস্কৃত পাঠশালাসর্ধ্যাধিফায়ী। 
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এ গৃহে আরও কতটা সাক্ষাৎ-কারার্থী অপেক্ষা করিতেছিলেন, 
যথাক্রমে তাহার্দের আহ্বান করা হইল। আমি সর্বশেষে 
গিয়াছি সুতরাং নিয়মান্ুপারে আমি সর্বশেষে আহৃত হইলাম । 
সেনাপতি মহাশয়ের বহু কাধ্য। চারিদিকে চারি জন সহ: 
কারীর কাধ্যালয়। মধ্যভাগে একটা গৃহে সেনাপতি একখানি 
উজ্জল কেঞ্গারায় বসিয়া জআছেন। আগন্তদের জন্ত সম্মুখে 
একখানি উৎরুষ্ট চেয়ার রক্ষিত হইয়াছে । আমি প্রবেশ করিবা- 
মাত্র সেনাপতি মহাশয় সাদরে অভ্যর্থন করিয়া! প্রণিপাত করি- 
করিলেন এবং বসিতে অনুরোধ করিলেন । আমি আনীর্বচন 
উচ্চারণ পূর্ব্বক বসিলে অতিবিনীতভাবে আলাপ আরম্ভ করি- 
লেন। যে সময় আহ্বান করা হয়, তখনই: সাক্ষাৎ- 
কারার্থীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়! লওয়া হয়, কোন্‌ ভাষায় 
কথোপকথন হইবে। আমি পূর্বেই সংস্কৃত কিংবা হিন্দীতে 
আলাপ করিব বলিয়াছিলাম। তদনুসারে সেনাপতি মহাশয় 
আমার সহিত হিন্দীতে কথোপকথন করিলেন। সেনাপত্তি 
মহাশয় অতীব উদারচরিত। ইহাকে দেখিলে যেন একটা মুর্তিমান্‌ 
বিশয়ের অবতার বলিয়! বোধ হয়। উরশ্বর্ষের গৌরব কিংবা ক্ষমতার 
অভিমান, কিছুমাত্র ইহাতে লক্ষিত হইল ন1। আমি এক জন দূর- 
সর প্রদেশের অধিবাসী হইলেও চিরপরিচিতের ন্যায় আমার সহিত 
সম্ভাষণ করিলেন। আমি কোথায় আছি এবং আহারাদির কিরূপ 
বাবস্থা হইয়াছে, তাছা! বারংবার দ্িজ্াসা করিলেম। তাহার 
ইচ্ছা আমি তাহার তত্বাবধানে কোন স্থানে অবস্থান করি কিন্তু 
আমি বড়োদায় অধিক দিন থাকিতে পারিব না সুতরাং ব্যবস্থার 
পরিবর্তন তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইলনা। শ্তাহার পর, তিনি 
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বলিলেন “মহারাঞ্ধ অল্প দিন গত হইল, নীলগিরিতে গির়াছেন। 
কিছু দিন পূর্বে আমিলেই সাক্ষাৎ হইত। যাহা! হউক বড়োদা 
ত্যাগের পূর্বে অবশ্ত যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করা হয়'। 
আমি তাহার আদেশ পালন করিব, অঙ্গীকার করিয়! বিদার 
গ্রহণ করিলাম। আসার সময় সংস্কৃত পরীক্ষা-সমূছের সম্পাদক 
(85৪19087 ) শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ, মহাশয়ের সহিভ 
মাক্ষাৎ করিলাম। বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত-শিক্ষার একটা 
বিশেষত্ব এই যে, উক্ত বিশ্ববিস্তালয়ের এফ, এ, কিংবা বি,এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরাও সংস্কত ভাষায় এক রূপ মনের ভাৰ 
গ্রকাশ করিতে পারেন। তাহার সহিত অনেক ক্ষণ কথোপ- 
কখনের পর বানায় গ্রত্যাগত তইলাম। 

স্থানীয় প্রধান বাক্ধিদিগের সহিত আলাপ। ২১ শে বৈশাখ 
রাজারামকাশীনাথ শান্তরী মহাশয়ের উপদেশ অনুমীরে মহারাজের 
প্রধান মর শ্রীযুক্ত মণিভাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত 
রাজকীয় নৃতন কার্ধালগ়ে গমন করিলাম। নৃতন কাঁ্ধ্যালয়ট 
রাক্গবাটী হইতে দূরে অবস্থিত। এই বাড়ী উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর 
বিভ্বৃত। চতুর্দিকে পুষ্পবৃক্ষপ্রেণী, দ্বারে সশশ্থ প্রহরী বিস্তমান। 
মন্ত্রিসভা, রাজন্ব-কারধ্যালর়, জজকোর্ট, ও হাইকোর্ট বা বিষ 
আদালত এই স্থদৃশ্ত অট্টালিকা "শ্রেণীতে অবস্থিত। এখানেও 
বীতিমত ব্যবহারাজীব ব| উকীল আছেন। তীহার৷ জজকোর্ট 
ও হাইকোর্ট বাতীত কখন কখন মন্ত্রিসভায় গিয়া! ও অর্থ 
গরীভার্থীর পক্ষ বমর্থন করিয়। থাকেন। এখানে হিল, জৈন, 
হূমলমান খৃষ্টান এবং কতকগুলি পার্শাঁ কর্মচারী আছেন। 
মহারাজ তাহার রাজ্যের নকলশ্রেণীস্থ প্রজার মধ্য হুইক্ঠেই 


বড়োদা-নগরী। | ২৭৩ 
সমভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই অট্রালিকার 
ত্রিতলের ঠিক মধ্যভাগে প্রধান মন্ত্রীর বসিবার স্থান। উক্ত 
গৃহের বাহিরে সাক্ষাৎকারার্থীদের জগ্ত কয়েকখানি চেয়ার রাখা 
হইয়াছে । আমি গিয়া কিছু কাল অপেক্ষা করার পর আহদ্ত 
হইলাম। মন্ত্রিবর পূর্বেই শাস্ত্রী মহাশয়ের লোকের নিকট আমার 
পরিচয় অবগত হইয়াছিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র সাদরে অভ্যর্থনা 
করিয়! বসাইলেন। প্রায় দশ গিনিট কাল কথোপকথন হইল। 
মণিভাই মহারাইীয় ব্রাঙ্ণ। ইনি বোশ্বাই-হাইকোর্টের একজন 
প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। কয়েক বংসর হইল, মহারাজ-গায়ক- 
বাড়ের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া আদিয়াছেন। তাহার 
পর, অমাত্য-প্রবরের শিষ্টতা পূর্ণ আলাপে আপ্যায়িত হইয়া! বাসায় 
প্রত্যাগমন কালে বড়োদা-কলেজের পারশ্তভাষার প্রোফেসর 
যদ্দসী ফরিদ্উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ "ও আলাপ হইল। মুঙ্দীঙী 
কতবিস্ত ও সুশিক্ষিত বান্তি। ইহার স্বাভাবিক শিষ্ট ব্যবহার 
দেখিয়া আমি আশ্চধ্যান্িত হইলাম। মুক্সীজীর জন্মভূমি বাঙ্গাল! 
দেশ। প্রায় পনেরো যোল বৎসর হইল, বড়োদায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। ইনি পারসাভাষায় লিখিত গার়কবাড়-রাক্যের নজির 
ইংরেজী ভায়ায় অনুবাদ করিতেছেন। 

২২পে বৈশাখ অপরাধে পূর্বোক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের 

| নির্দেশ অন্থসারে বড়োদা-হাইকোর্টের দ্বিতীয় জজ পণ্ডিত সা্গ- 
গাণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম । জজ. বাহাছরের 

| বাসা শাস্্রী মহাশয়ের বাসস্থলীর সরিহিত। পূর্বেই জজ, বাহারের 
৷ সহিত আমার বিবয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথন হইয়াঁছিল। জমি 
নাষটী লিবিক্লা পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তীহা'য় প্রেরিত লোক 


২5৪ দক্ষিণাপথ-ম্রমণ। 


জাসিয়া আমাকে উপরে লইন্া গেল। উপরি ভাগে উঠিগা 
দেখিলাম জজ 'বাছাছুর তাহার শয়ন গৃহের লনুখস্থ হুসঙ্জিত 
একটা গৃছে আমার জন্য অপেক্ষ। করিতেছেন। এ গৃছেই তীহার 
হইটী শিক্ষিত! যুবতী কন্যা ধ্যয়নে নিরত আছেন। আমি 
উপস্থিত হুইবামাত্র তিনি দুললিত মংস্কত-ভাষায় অভার্থনা, 
স্বাগত-গ্রশ্ন ও বগিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বসিলে প্রায় 
দেড়'ঘণ্টা কাল কথোপকথন হইল। পঞ্ডিত সাক পাণি কোর্ণন্থ 
্রাঙ্গণকুল-সন্ভৃুত। ইনি মহারাস্ত্ীয় সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় 
একজন কৃতবিদ্ভ ব্যক্কি। এতত্তির ব্যবহার-শাস্ত্রে দক্ষতার জন্য 
ইছার সবিশেষ খ্যাতি আছে। পণ্ডিতের আক্কৃতি খর্ব এবং 
দেহ বেশ হুগঠিত। বর্ণ এত উজ্জল গোৌরবর্ণ “যে, দেখিলে 
মনে হত, শরীর হইতে কান্তি উছলিয্ন! পড়িতেছে। ইহার 
আক্কৃতি যেমন সুন্দর, কথ! বলিবার পদ্ধতি তদপেক্ষাও উৎকষ্ট। 
পঙ্ডিত সাজ পাণি রীতিগুদ্ধ সরল সংস্কৃতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে 
যনের ভাব প্রকাশ ফরেন। কন্য। ছুইটাও বেশ সুশীলা ও 
বুদ্ধিমততী। তাহারা অতি নম্রতাবে বসিয়া আসাদের সংস্কৃতে 
কধোপকখন শুলিয়া আমোদ অনুভব করিতে লাঁগিলেন। 
পণ্ডিতবর আমাকে নিয্নলিখিত প্রশ্নটা করিলেন ১-- 

ঘি ক্েছ না জানিয়া সগাত্র! কন্যার পাণিগ্রহণ করে, 
গরে জানিতে পারে, তবে সেই পরিণীতা সগোত্া কন্যার 
লহিত কিরূপ ব্যবহার 'রুরিরে? জ্জার পরিণেতা পরিত্যাগ 
কষ্ছিলে এ পাত্রীনক জন্য পাত্রের হন্তে সম্প্রদান কর! যাইতে পারে 
কিনা? | ্‌ 

মামি বলিলাদ “আদাদের দেখের স্থৃতিশান্তের সংগ্রহকার 
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ও বাবস্থাপক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য । তাহার মতে 
ষে কন্যার একবার পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর 
পুনরায় বিবাহ হুইতে পারে না । পরিণয়কর্তা উক্ত কন্যাকে 
মাতৃজ্ঞনে ভরণপোষণ করিবেন*।” জজ, বাহাদুর একখানি 
ইংরেজীভাষায় লিখিত আইন হইতেও এবিষয়ে অনেক কথ! 
পাঠ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়া বাসায় গ্রত্যাগত হইলাম । বাসাস্থ শাস্্ি-বন্ুগণের 
মুখে শুনিলাম বড়ে(দা-হাইকোর্টেও নাকি সগোত্র৷ কন্যার পাণি- 
গ্রহণ বিষয়ক একটা মোকোদম! উপস্থিত আছে। 

বড়োদা নগরীর সাধারণ দৃশ্ঠ । বড়োদা নগরীর আয়তন 
বুনাধিক তিন বর্গমাইল হইবে। খ্রীঃ ১৮৮১ অবে এখানে লোক 
'খ্যা ১১,৮১৮ ছিল। এখন জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রা 
হইয়াছে। এই নগরীটা বিশ্বামিত্রী নায়ী একটা ক্ষুদ্র নদীর 
তীরে অবস্থিত। নগরীর অতিনিকটে কোন পর্বতমালা নাই, 
ছুই তিনটী সেতু আছে। এ সেতুগুলি সুকৌশলে নিশ্মিত। 
বড়োদা ষ্টেসন হইতে একটা বিস্তৃত রাজপথ নগরে গ্রবেশ করি- 
য়াছে। উক্ত রাজপথ ব্যতীত অন্যান্য রাজপথ গুলিও বেশ প্রশস্ত । 
প্রত্যেক রাজপথের উভয় পার্থে গ্যাসের আলোকম্তস্তের মস্তকো- 
পরি কারুকাধ্য-খচিত সুন্দর আলোকাধার সকল (7০ ০07০ 
21895-০85৪ ) শোভ| পাইতেছে। অনেক নগরের আলোকাধার 
দেখিয়াছি কিন্ধ বড়োদার রাজপথের আলোকাধারের ন্যায় সুন্দর 
আলোকাধার কোথাও দেখি নাই। রাজপথের উভয় পারে 


* সগোক্রাঞেগমতা। উপবচ্ছেক্সাতৃবেদনাং বিভৃয়াদিতি আচারমাধবীয়- 
মদনপাবিজা ভয়ে রাপত্তদ্বঃ। 
পু - (উদ্ধাহতত্বম্‌ )। 
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শান্তিরক্ষা জনা সণন্ত্র পুলিস্‌ প্রহরী দণ্ডায়মান । এই নগরে 
ধনিগণের প্রাসাদমালা! প্রায়ই পাষাণময় অথবা কাষ্ঠনির্ষিত কিন্ত 
মধ্যবিত্ত ও মরিজ্রলোকেরা! খোলার ঘরে বাস করে। 'বাড়োদা 
নগরীতে বহুসংখ্যক দেবমন্দির আছে। তন্মধো বি্রল-মন্দির, শ্বামি- 
নাযায়ণের মন্দির, খাণ্ডোধা-মনিরই গ্রধান। এই সকল মন্দিরের 
ভ্ম্পর্শী চূড়া সকল বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। 

২৩ পে বৈশাখ প্রাতঃকাঁলে স্ানান্তে উপরি লিখিত দেবাঁলয় 
গুলি সন্দর্শন_ করিয়া! বড়োদার পুরাতন রাজবাটা দেখিবার জন্য 
গমন করিলাম। সহরের মাঝখানে এক দেশ জুড়ি রাজবাটী। 
উহাতে গগমন্পর্দী কাষ্ঠময় অনেক অট্টালিকা শ্রেণী বিদ্যমান । 
ফোনটা চারিতজা, কোনটা "ছতলা, কোনটা সাততলা । এই 
সকল অট্টালিকা নির্মাণে কতই যে কাঠের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
উহা! ভাবিলে বিশ্রিত হইতে হয়। ইহার কো বাটাতে রাজকীয় 
পারিবারিক দেবমন্দির, কোন বাটাতে রাজমহিলারা ও তাহাদের 
আত্বীয়ার বাস২করেন। কোনটাতে রাজমহিলাদের শ্থ শ্থ 
জারগীরের কর্ণচারিগণের কার্ালয়। একটাতে শিক্ষাৰিভাগ- 

ংক্াস্ত কর্মচারিগণ বসেন। ইহার মধো উত্তর দক্ষিণে লম্বমান 
একটা অট্টালিকাশ্রেণীর উচ্চতা ও গৃহসংখ্যা দেখিয়! বিল্য়ে 
অভিভূত হইলাম । ইহাতে এত কার্যালয় ও কর্মচারী অবস্থান 
করে যে, উহ! গণিয়া সংখ্যা কর! যায় না। প্র বাটাতে পুরাতন 
দপ্তরের হত বড় বড় কর্মচারীর ভিন্ন ভিন্ন কার্যালয় বিদ্বমান। 
পূর্বাহ্ন দট! হইতৈ পাঁচটা পর্যন্ত এই বাটাতে পিপীলিকা শ্রেণীর 
যায় অসংখ্য কার্যা/ঁর সমাগম হইয়! থাকে । ইহাতে প্রবেশের হার 
ও অনংখ্য। প্রত্যেক স্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিস্তমান। আমি পুরাতন 





বড়োদা'নগরী। ২৭ 


রাজবাটা ঘুরির়া দেখিয়৷ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কামান দেখিতে গেলাম । 
্ব্নির্শিতি ও রৌপ্যনির্টিতি বলিয়া! ফেছ যেন মনে ন! করেন 
ইহার আকার ক্ুদ্র। প্রাকৃত পক্ষে ইহা লৌছের কামান অপেক্ষা 
ও বড় বোধ হইল। ছুইটা কামান হ্র্থনির্িত ও ছুইটা রৌপ্য- 
নির্শিত। ইহার নির্মাণে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বড়োদা 
নগরীর পূর্ব্ব সীমায় একটী দৈন্যাবাস আছে। উহাতে দেশীয় 
সৈনিকগণ বাস করে । উহার কিঞ্চিৎ দুরে উত্তর দিকে মহারাজের 
প্রতিষ্ঠিত অভিনব হৃতার কলে বড়োঙ্কা রাজোর উৎকই তৃলা-রাশি 
হুত্ররূপে পরিণত হইতেছে । আমি এঁ সকল স্থান সনর্শন করিয়া 
১১ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। 

লক্ীবিলাস রাজপ্রাসাদ । এদিন অপরাহ্ে বড়োদা। নগরীর 
সৌন্দর্যের প্রধান নিকেতন লক্ষীবিলাস গ্রামাদ সনর্শন করিবার 
নিমিত্ত বহির্গত হইলাম । রাজকীয় অভিনব কার্যালয়ের নিকট দিয়! 
দক্ষিণাভিুখে কিঞ্চদুন অর্ধ মাইল গমন করিলে রাজপথের দক্ষিণ 
পারে প্রান্তর মধ্যে উপরি উক্ত সুপ্রসিন্ধ লক্ষ্মীবিলান গ্রাসাদ দেখিতে 
পাওয়া! যায়। প্রাদাদ-প্রাঙ্কণে উপস্থিত হইয়া! বহুক্ষণ সেই অত্র- 
স্প্ণিনী রাজপুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিলাম। বস্ততঃ এ 
ৃ্িরমা প্রাসাদমালার হিনি প্রথম কমন! করিয়াছিলেন, তাহার 
ঘৃদয় যে কিরূপ অপূর্ব্রকবিত্বময়, তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
্বর্নবাসী না হইলে কেহ অমরাবতীস্থ বৈজয়ন্ত ধামের দৌন্দ্য্য 
গ্রতাক্ষ করিতে পারেন না। ধাহারা মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া 
স্থেতদ্বীপের জনপদসমূহে গমন করিয়াছেন, তাহারাই ইংলও ব 
প্যারিস্‌ নগরীর প্রাসাদ-নিচয়ের সহিত এই সৌধমালার শোঁভার 
তারতমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভারতবর্ষই আমাদেয় একমাজ 
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গমাস্থল, এই মহাদেশের হত দুর নিরীক্ষণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এপ 
রমাতম প্রাসাদ আর কখনও নয়ন-গোচর করি নাই। দেবশিক্লী 
বিশ্বকল্মার যে সকল কৃতী সম্ভান, কর্মফলে ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়।- 
ছেন, ইহা তাহাদেরই স্থাপত্যবিদ্ভায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । এই প্রাসাদ দেখিলে মনে হয়, কে ধেন 
অলৌকিক কাস্তিময় স্বর্গপুরীর এক খণ্ড আনিয়া! এখানে স্থাপন 
করির! গিয়াছে; অথব! ইহার মেঘম্পর্শা চুড়াসকল নভোমগুলে 
অবস্থিত হইয়া ত্রিদশালকনকে যেন উপহাস করিতেছে । এই 
প্রাসাদমাল! আরতনে অত্যন্ত বড়, প্রাস্তরের একাংশ ব্যাপ্ত 
করিয়া রহিয়াছে । ইহার সমুদয় ভাগ স্থদূ় লৌহ-রাশির দ্বারা 
নির্মিত। গৃহের মধ্যভাগও মোপানশ্রেণী উৎকষ্ট মর্খবর-পাধাণে 
মণ্ডিত। উপরে উঠিবার সময় দর্শকের সমস্ত অবরব শ্বচ্ছ মর্শর- 
প্রস্তরে প্রতিবিদ্বিত হইয়া! অপুর্র্ব শোভ| বিস্তার করে। এই 
মনোহর সৌধমালার উপরি ভাগে ানাগার, বিশ্রামগৃহ, শঙ্গনমন্দির 
ক্রীড়াভবন প্রভৃতি প্রশস্ত ও পরিপাঁটীর সহিত স্থসঙ্জিত। মনোজ্ঞ 
গৃহগ্ুলি বহুমূল্য প্রস্তর, নানাদেশের চিত্রি ছবি, শোভাময়ী 
শহ্যা, রমণীয় আসন ও নানাজাতীক়্ মণি-মাণিক্য-হীরকে সংশো- 
ভিত হইয়! যার পর নাই সৌন্দর্ধ্য বিস্তার করিতেছে। মহারাজের 
প্রথম! মহ্ষী লক্ষমীবাই বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্ধ্য 
ভিন্ন তাঁহার অস্তঃকরণের সৌন্দধ্য জারও অধিক ছিল। তিনি 
অন্ন বয়সেই দয়! দাক্ষিণ্য গুণে প্র্াবর্গের হৃদয় আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রাচীন রাজকর্শচারিগণ ও প্রজারা 
তাহার করুণ ও বন্ান্ততার কথা উল্লেখ করিয়। অশ্রুপাত করে। 
উক্ত রাজী-ছুইটা পুর রাখিয়া! পরলোকে গমন করিয্বাছেন। 
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মহারাজও পুত্রহয়ের সহি মহারাজের পূর্ব্ব মহিষী এবং বর্তমান 
মহিষী চিম্নাবাইর 'তৈলচিত্রিত ছবি এ প্রাসাদে বিদামান আছে। 
এই প্রাসাদের একতলায় পুস্তকাগার। উহাতে সুন্দর আলমায়রায় 
সংস্কৃত, শ্রীক, লাটিন্‌, হিক্র, পারশী, উর্দ, জর্মন্‌, ফ্রেঞ্চ ইংরেজী 
মহারাষ্ট্ী প্রভৃতি প্রাচ্য ও জ্রতীচ্য ভূখণ্ডের নানাভাষার হ্বর্ণমণ্ডিত- 
আবরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য পুস্তক শোভ। পাইতেছে। প্রাসাদের 
চতুর্দিকে নানাজাতীয় লতিক! ও পুষ্পিত তরুসকল শ্রেণীবন্ধরূপে 
রোপিত ও পরিপালিত হইয়া! থাকে। রাজপথ হইতে প্রাসাদ. 
প্রাঙ্গণে গ্রাবেশের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরি-সকল বিদ্ামান। এই 
প্রাসাদ সন্দশন করিতে হইলে অনুমতিপত্র (1855) লইতে হয়। 
স্বয়ং মহারাজ ও তাহার ছুই তিনটা প্রধান কর্মচারীর নিকট অনু- 
মাতিপত্র পাওয়া যায়। 

২৪শে বৈশাখ মধ্যাহ আহারের পূর্বে একটা 'গৈরিক-পরি- 
চ্ছদ পরিব্রাজক অতিথিরূপে মঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
আপনাকে ভারতী উপাধিযুক্ক এবং মহাত্ম। শঙ্করাচাধোর সম্প্রদায়- 
ভুক্ত বলিয়া পরিচিত করিলেন। আহারাস্তে কথার স্বর শুনিয়া 
বাঙ্গালী বলিয়া আমার সন্দেহে হইল। আমি বিশেষ নির্ববন্ধ 
প্রকাশ করায় শেষে হিন্দী ছাড়িয়া! বাঙ্গলা ধরিলেন এবং অনেক 
ক্ষণ আমার সহিত বাঙ্গাল! ভাষায় কথোপকথন হইল। কয়েক 
দিনের পর রসন! হইতে বাঙ্গাল! শঙ্খ নির্গত হওয়ায় জিহবা যেন 
একটু হ'প ছাড়িয়া বাচিল। আমি নানাবিধ প্রশ্ন. করিয়া জানি- 
লাম, তাহার জন্মভূমি কলিকাতার সঙ্িছিত কোন সমৃদ্ধ গওগ্রামে 
কিন্ত যৌঝনে যোগী সাঞজিবার কারণ তিনি কিছুতেই প্রকাশ 
করিলেন না । বাঙ্গালী পরিত্রাজক খানেক দিন দক্ষিণাপথে 
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আছেন এবং মহারস্্ীয় ভাষায় ও তেলেগু ভাষায় কথ! কহিতে 
পারেন। তিনি আমাকে বলিলেন “আমার সহিত ভবনগরে চলুন” 
কিন্ত মি তাঁহার সঙ্গী হইতে সম্মত হইলাম ন!। কারণ 
অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্ত দেশ পর্যটনে বহির্গত হুইয়াছি। 
এ অবস্থায় পল্ের ছন্যানুবর্তী ভুইয়া চল! অপেক্ষা স্বাধীন ভ্রমণে 
আনন্দ অধিক। - 
শান্সি-বন্ধুগণ। এ দিন অপরাহ্ন ৪ট| হইতে পূর্ব পূর্ব দিনের 
ন্যায় বড়োদা নগরীর নব পরিচিত বদ্ধুগণ উপস্থিত হইলেন। জলের 
কলের অনতিনূরে মাধবী-কুঞজের পার্শস্থ ভূভাগ জলমিক্ত করিয়া 
কয়েকখানি খাটিয়া পাতা হইলে একে একে আসিয়া! সকলে 
উ স্থানে সমবেত হইলেন। বন্ধুগণ সকলেই প্রায় শান্্রবিৎ, 
তাহাদের সহিত আমি প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টা সংস্কৃত ভাষার 
ক্মালোচন! করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিতাম। এই বন্ধ- 
সমাজে চতুঙ্দশ পঞ্চদশ বহসরের বালক হইতে সপ্তুতি জশীতি বংসর- 
বয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্ত আছেন। শান্জালোচনায় বিশুদ্ধ আনন্দ লাত 
কর! কাহারই পক্ষে নিষিদ্ধ নহে । বাঁলকগণ আপন মনে সুমধুর 
শ্বয়ে কালিদাসের সুধাসিক্ত কবিতা আবৃত্তি করিত। যুবকগণ মধ্যে 
মধ্যে উহার কোন একটা কবিতার ভাব ও রচনা-কৌশল অব- 
লব্বন করিয়া আমার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। ছুই তিন 
জনে এক পার্থ এক খাটিয়াতে বসিয়! গ্তায়দর্শনের কথা লইয়া 
ঘোরতয় বিচায়ে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাহাদের কথায় সকলে 
যোগ দিতে পারিতেন না কিন্ত যখন বেদান্তের কথা উঠিত, তখন 
সকলেই সমবেত হইয়! উহার আলোচনার প্রবৃত্ত হওগা! যাইত । 
এ »ঠে. একটা প্রাচীন শাঙ্জী খাকেন, ভীহার প্রক্কত লাম 
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কি আমি জানিনা, কখন জিজ্ঞাসা ও করি নাই। কারণ তাহ র 
শান্তিময় জীবনের পবিৰ আচরণ নিত্য প্রত্যক্ষ: করিয়া আমি 
সর্বদা! তাহার প্রতি শ্রদ্ধাভরে অবনত থাকিতাম। মঠে সমবেত 
বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই দেশস্থ-বরাহ্মণ হ্বুতরাং এই কোক্বণন্থ- 
রহ্মণ-কুলসস্ভুত বৃদ্ধ শাস্্ীকে সকলেই কোস্কণন্থ-শান্্রী বলিয়া 
সম্বোধন করিত। প্রায় অশীতি-বৎসর-বয়স্ক এই কোস্কণস্থ শান্ত্রীর 
শরীরের বর্ণ স্থপন্ধ আত্মের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ। মন্তকে শুত্রকেশ 
এবং এই বার্ধক্যেও উজ্জ্লস্ত-পংক্তি আননচ্যুত হয় নাই। ইনি 
প্রা ্রাঙগ মূহুর্তে উঠিরা ান,সন্ধ্যা,বেদ পাঠ ও নিত্য হোম শেষ 
করিয়া গ্রামে গমন করেন এবং যে দিন যেখানে নিমন্ত্রণ থাকে, 
সেখানে বেদপাঠ করেন। বেদ পাঠাস্তে মাধ্যাহিক আহার সমাপ্ত 
করিনা দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্বক সারংকালে পুনরান্ন মঠে আগমন 
করেন। যে দিন কোন স্থানে নিমন্ত্রণ না থাকে, সে দিন মঠেই 
আহার করেন। ছুই তিন দিন কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আঙিলে 
কোস্ণন্থ শাস্ত্রী গান সন্ধ্যাদ্দি শেষ করিয়া' যদৃচ্ছাক্রমে দ্বরংই কোন 
গ্রামে গমন করেন। ধার্দিক গৃহন্থের! শাস্্রীর আগমন অবগত হইয়া 
নিজগৃহে বেদ পাঠের অনুষ্ঠান করে। এই নিরীহ ত্রাঙ্গণ বড়োদা- 
নগরীর সংলগ্ন এক পল্লীতে কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের একমাত্র কনার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । গৃহিণী অধিকাংশ সময় পুত্র, পুত্রবধূ কন্ঠা 
প্রস্তুতির সহিত পিড়ৃগৃছে অবস্থান করেন । ব্রাহ্মণ কদাচিৎ খবণ্ডরা- 
লয়ে গমন করেন। একদিন ব্রাহ্মণের শরীর একটু অন্ধস্থ হওয়ায় 

বাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দেখিতে আমিলেন। 
পুন ও পুত্রবধূ সক্ষাৎ করিয়াই প্রতিগমন করিণেন। ব্রা্মণী ছুই 
দিন মঠে অবস্থান করিয়া স্বামীর শুশ্রঘা করিলেন। এই ত্রাঙ্মপীর 
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বয়স প্রায় ৪৭ কি 8৮ বৎসর হুইবে। আকৃতি দেখিলে যেন 
একটী দেবী মূর্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক দেবতাবোধে 
স্বামীর সেবা করেন। পুজার ভ্রবা প্রস্তুত করিয়। কৃতাঞ্জলি- 
পুটে স্বামীর অগ্রে দীড়াইতেন, স্বামী পৃজা করিতে বিলে 
সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। আহার প্রস্তুত করিয়া 
আবার যুক্ককরে স্বামীর অগ্রে উপস্থিত, স্বামী আহারে বসিলে 
পার্থ বসিয়া বাতাস করিতেন। স্থামী শা গ্রংণ করিলে ভূতলে 
বসিয়া পাদ-সংবাহন করিতেন. শ্বামীর নিদ্রাবেশ হইলে 
পুৃথক্‌ শয্যার শয়ন করিয়া থাকিতেন। দক্ষিণী ব্রাহ্ষণ-মহিলারা 
অবগু%ণে ব্দন আবৃত করেন ন। কিন্ধ তথাপি সলজ্জভাবও স্বামীর 
প্রতি ভক্কি-পরার়ণতা দেখিয়া মনে হইত, ইনি যেন কোন জীবন্ত 
দেবতার অর্চনে প্রবৃত্ত আছেন। আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
অনেকেই গৃহিণীকে প্রমোদ-গৃহের সঙ্গিনীর ন্ঠার় দেখিতে ভাল 
বামেন কিন্ধুআমার বোধ হয় এইরূপ পবিত্র ভাবে সংসার যাত্র! 
নির্বাহ করা যেরূপ শাস্তিদায়ক, অন্য কিছুতেই সেরূপ শাস্তি 
লাভের সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধশাস্ত্রীর সমগ্র খখ্েদ কহস্থ। সাধা- 
রণতঃ ইনি চৌকীর একপার্থ্ে নিরীহের মত বসিয়া থাকিতেন। 
যেই কেহ বেদ পাঠ করিতে অন্থুরোধ করিত, অমনি উদাত্ত 
অন্ুদাত্ব ও স্বরিত. স্বরে বেদ পাঠ আরম্ভ করিতেন। সেই 
পৃথক্‌ পৃথক বৈদিক শব্ষের উচ্চারণ কালে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
হস্ততঙ্গী ও: অঙসঞ্চালনের সহিত ন্থমধুর বেদধ্বনি উত্থিত হইলে | 
বন্ধুমাজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া মন্র-ুদ্ধের ভ্তার উহা! শ্রবণ, 
করিতেন। বৃদ্ধ শান্তর কিছুমাত্র আলস্য নাই। আমরা! যখনই 
বেদের যে অংশ শুনিতে অভিলাষ করিতাম অমনি হষ্টাস্তঃকরণে 
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তিনি উহা আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হ্টতেন। এদিন আমরা. 
সোমধাগের মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে অনুয়োধ করিলাম, শাস্ত্রী তৎ- 

ক্ষণাংসোমমন্য*ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কো্ক- 

গন্ধ শীল্ত্রী বলিলেন ণ্তিনি কয়টা সোমযাগে উপস্থিত ছিলেন এবং 

সোমরস পান করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন সোমলত। ছুলত 

হইলেও একান্ত অপ্রপ্য নহে, হিমালর, বিদ্ধা, মলয়, সহা প্রভৃতি 

শৈলরাজি সর্ধ্ববিধ বনৌষধির আকর। ধী সকল পর্বতে অদাঁখপি 
সোমলতার অভাব হয় নাই”। উহ্থার মধো একটী মহারা স্ীয় 
বন্ধু বলিলেন সোম না পাইলেও সোমযাগের ব্যাঘাত হয় না। 

এবিষয়ে শ্রুতি আছে $--ণ্যদি সোম না মিলে তবে তাহার 
পরিবর্তে পৃতিকা গ্রহণ করিতে পারি*। তাহারপর, আমরা 

নানা কথায় জ্যোংঙ্গা-সমুস্তাসিত গ্রীষ্ম রঙ্জনীর প্রথম ভাগ অতি- 

বাহিত করিয়া আহারান্তে শন করিল'ম। 

২৫শে বৈশাখ অপরাহ্নে মহারাজের নৃতন উদ্যান সন্দর্শন 

করিতে বহির্গত হইলাম । বড়োদা নগরীর দেশীয় ভদ্রপন্লী 

ত্যাগ করিরা রেগপথের দিকে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে খী 

রাজপথ অবলম্বন পূর্বক প্রায় এক মাইল গমন করিলে. রাজকীর 

উদ্যান, যুরোপীর় সৈল্ঠবাস, রেসিডেন্টের বাসভবন এবং ইংরেজী- 

ভাবাপনন দেশীয় রাজকর্পাচারীদের বাঙ্গলো সকল দৃষ্টিগোচর 

হইল। রাজকীয় উদ্য!নটা প্রশস্ত! উহীর মধো শ্রেণীবন্ধভাবে 





* সোমমন্ত উপাসদৎ পাতবে চন্বোঃ হুতম্‌। কর* তমনা উচ্ছতি ॥২ 
£ খখেদ ৪র্ঘ মণ্ডল ৫৪ দু ) 


1 বদি সোষং ন বিলেত তরি পৃতিকামালতেরম্‌ ইতি শ্রতি: | 
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নানাবিধ মনোহর পুষ্প-বৃক্ষ ও অনৃষ্পূর্ব মনোজ্ঞ লতিকা-সকল 
সধন্ধে রোপিত ও পরিপালিত হইব! থাকে । কিন্তু বড়ই আশ্চর্যোর 
বিষয় ও উদ্যানে একটাও তরু কিংব! লত্তা সতেজ দেখিলাম না, 
সমুদয়ই যেন তাপদগ্ধের স্তায় শ্রীহীন পরিলক্ষিত হইল। অনস্তর 
নানাস্থান ভ্রমণ করি সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগত হুইলাম। 
মহারাহীয় ভোগ । ২৮শে বৈশাখ দেবালয়ের অধিকারী 
শান্ত্রীর পুত্রের অন্নাশন হইল। এই উপলক্ষে পূর্ববর্দিন হইতে 
অনেক ব্রাঙ্গণ মহিল! মঠে সমবেত হইয়। নান! প্রকার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। পূর্ববান্ছেই অন্নাশন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।. 
বাঙ্গাল! দেশের স্তায় পুত্রটীকে শিবিকায় করিয়। ঘুরাইযনা আন! 
হইল। শাস্ত্রী, স্বীয় গৃভিদী ও আত্মীর়-মহিলাগণ কর্তৃক পরিবৃত 
হইগ্জা একটী পীড়ির উপর উপবেশনপূর্ব্ক পুত্রের মুখে দেবপ্রমাদি 
অন্ন প্রদান করিলেন। যখন পুক্রটী যুগপৎ মন্তাধার, লেখনী ও 
রৌপামুদ্রা ধরিল, তখন সেই তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভা একাস্ত-কৃশাঙ্গী 
যোড়শী শাস্তি-বধূর নেত্র হইতে গ্রবলবেগে আনন্দাস্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। আম্মী মহিলার! চতুদ্দিক্‌ হইতে ধান্থ দু্বা 
দ্বারা আশীর্বাদ করিলেন। অন্লাশনের সমুদয় ব্যাপারই প্রায় 
বঙ্গদেশের ন্!য় হইল, কেবল আতদাক্িক শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম 
না। বোধ হয়, উপনরনের সমথে ইহাদের নামকরণ, অন্নাশন 
প্রস্থতি সংস্কারের বৈদিক আচার সম্পন্ন হইন্বা থাকে। কতক- 
গুলি ব্রাহ্মণমহিল! রম্ধন-কার্ষ্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এদেশীয় 
স্্ীলোকের। বাঙ্গালী রূষণী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। পুরুষদের 
প্রান কিছুই দ্বেখিতে হয় না, গৃহিণীরাই সমুদয় নির্বাহ করেন। 
বাঙ্গাল! দেশের কুলনধূদের মধো যদিও অন্যাপি রক্ধন-কার্ধে 
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নিপুণ! শ্রমপটু রমণীর একান্ত অভাব হয় নাই, তথাপি 
তাহাদের কোন ফোন বিষয়ে কার্যে ক্ষিপ্ত! প্রদর্শন 
করিবার প্রতিবন্ধক আছে । বাঙ্গালী বধূদের অবগুঠনে 
সর্বদা ব্দন আবৃত রাখিতে হয়, পুরুষদের সাক্ষাতে তাহারা 
বাহির হইতে পারেন ন|, অধিক্ত্ত বস্ত্র পরিধানের রীতি যেরূপ 
তাহাতে ক্রত কোন কাধ্য সমাধা করা এক প্রকার 
ছুরহ। ইহারা অবগুঠনমুক্ত-বদনে সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া 
সম্পন্ন করেন এবং কাছ! থাকায় চকিতের ভ্তায় ক্রুত কাঠের 
সিড়ী সকল অতিক্রম করিয়া উপর নীচে যাতায়াত করেন এবং 
গোপ প্রস্ৃতির ,নিকট হইতে দধি ও অত্যান্ত দ্রব্য গ্রহণ 
করিবার ত কোন আপত্তিই নাই। ভোজনের প্রায় ছই 
ঘণ্টা পুর্বে আহারের স্থান কর] হইল। বৃহৎ নাটমন্দিরে 
সমস্থত্র পাতে প্রথমে পশীড়িগুলি সাজান হইল। পংক্তি-গুলি 
এত সোজা হইল যে, কম্পাস দ্বারা পরীক্ষা করিলেও কোন 
হতর বিশেষ লক্ষিত হইত কি ন1 সন্দেহ। তাহার পর, পশীড়ি 
গুলির সন্মুখে যথাক্রমে একখানি করিয়৷ বৃহৎ শালপাতা পাত! 
হইল। অনন্তর পুরন্বীগণ পিস্তলের কয়েকটা চোঙ্গার মত বাহিয় 
করিলেন, উহার ছুই দিকে হুত্র ঝুলান। এ চোঙ্ষার গায়ে লতাও 
ফুলকাট! ছিদ্র এবং ভিতর লানাবর্ণের গু'ড়ায় পূর্ণ । তাহারা 
অতিনিপুণ-ভাবে পাতের একপার্থে চোক্গাটা গড়াইরা দিয়! 
হতো ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, আর পাতের চতুর্দিক নানা 
বর্ণ বিচিত্র লত! পত্র পুম্পে শৌভান্বিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক 
পঁশিড়ির বামপার্থে পিতলের পিলন্ুজের উপর অগুরু চান ও স্বতে 
সৌরভাম্বিত মন্থণ প্রদীপ সকল জ্বলিতে লাগিল । একটী বধূ 
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প্রত্যেক পাতে কপূরের স্তায় শুভ্র এক হাতা করিয়! অন্ন রাখি] 

গেলেন। অপর ছুই তিনটা ন্নবয়্কা বধূ কোমল হস্তে অননগুলি 

শুছাইয় মাজিয়! রাখিয়! যাইতে লাগিলেন। তাহার পর, প্রায় 

ত্রিশ চল্লিশ প্রকার ব্যঞ্জন অতি অল্প অল্প পরিমাণে পাতের নির্দিষ্ট 

স্থানে পরিবেশন করা হইল। পাতের পার্থে কয়েকটা করিয়া 

খুড়ী রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহার তিনটাতে তিন প্রকারের 

ডা্টিল ও অপর গুলির কোনটীতে দধি, কোনটীতে লাড্ডু, কোন- 

টাতে কলাকন্‌ ( সন্দেশ ) ও অন্থান্ মিষ্টাপন প্রদত্ত হইল। যখন 

পাতা সাজান শেষ হইল, তখন গৃহিণীরা সকলেই একে একে 

আসিয়া দেখিয়া গেলেন । এমন কি রদ্ধনকাধ্যে ব্যাপৃতা রমণীর! 

পর্যান্ত স্থুলজ্জিত পত্রগুলি সন্দর্শনের স্থযোগ ত্যাগ করিলেন না। 

প্রক্কৃত পক্ষেও তখন ভোজন স্থানের এক অপূর্বব শোভা হইল। 

্াঙ্গণেরা কার্পাস-ৃত্র-নির্ষিত বস্ত্র ত্যাগ করিরা গরদের ধুতি 

পরিয়া শ্ব স্ব জলপাত্র সহ ভোজন স্থানে গমন করিলেন। অন 

নিবেদিত হইবার পূর্ব এক বার ত্বৃত প্রদত্ত হুইল। তাহার পর,' 
সকলে সমন্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভোজনে ব্যাপৃত হইলে 

চারি পাচটী বধু বৃহৎ বৃহৎ সুকোমল রোটিকা ও কুশীর ন্যায় 

একপ্রকার ক্ষুপ্জ পাত্রের সাহাত্যে হথগন্ধ গব্যত্বত পরিবেশন করিতে 

লাগিলেন। ইহারা ঘ্বতকে “তৃপ* বলেন। বধূর! ভোজনারস্ভের 

অব্যবহিত পরে এত তুপ দিতে লাগিল্গেন যে, বোধ হইল যেন 

ভূপের এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বঙ্গদেশ হুইলে কার্যকর্তা 
. কৃতাঙলি হইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া ভোজন করিতে অন্সুরোদ | 
করিতেন কিন্তু এদেশে সে'নিয়ম নাই। কাধ্য-কর্তা নিজে ও 
নিমন্্িত ব্যক্তিদের লহিত তোজনে বদিরা োলেন। তাই বলিয়া | 
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সে বিষয়ে জ্রটা হইল না। আদর অভ্যর্থনার ভার গৃরিশীদের 
উপরে। তীহায়া ভোজন-লাষগ্রী লইকক| প্রত্যেক ভোক্তার নিকটে 
গিয়া বিশেষ আদর সহকারে ছন্ুক্োধ করিয়। ভোজন করাইতে 
লাগিলেন। ক্রমেই পরিবেশন-কারিণীর সংখ্য। বাড়িকে লাগিল । 
নবপরিণীতা দশমবর্ধীয়! বালিক! বধূ হইতে গ্রবীপা। গৃহিবীরা। পর্ধাস্ত 
নানা ত্রব্য লইয়া! ঘুরিতে লাগিলেন। ভোক্তাদের হস্ত ওরসনার 
সংঘোগ-নিবন্ধন অব্যক্ত শব, পরিবেশনকারিধীদের অলঙ্কারের “ঝুন্‌- 
ঝুন্্রবের সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপাদন করিচত লাগিল। 
এ দেশের নিয়দানুসারে ভোক্তা যতক্ষণ “পুরে পুরে” বলেন, ততক্ষণ 
পরিবেশনকারিণী 'ক্ষান্ত হন না। কারণ “পুরে” শকের অর্থ 
যথেষ্ট, একেবারে অনিচ্ছা প্রকাশ নহে । আর যখন ভোক্তা, "না 
কো না কো” বলিয়া পাতের উপর উপুড় হুইয়া পড়েন, তখন 
পরিবেশনকারিণী বিরত হন। যে সকল ভাগ্বান্‌ যুবার 
শ্যালিকার! পরিবেশনে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহাদের আনন্দের সীমা 
নাই। ছারা পনাকো। নাকো” বলিয়া! পাতের উপর “ব্যাবম্প” 
গ্রদান করিয়াও অব্যাহতি পাইতেছেন না, পৃষ্টোপরি হাসামুখীদের 

হস্ত-স্থলিত লডডচুর্ণ ও দধিবিন্দু পতিত হইতেছে । এ দেশের 
গৃহিণীদের কোন কপটতা নাই, ষে দ্রবাটী ভাল হইয়াছে, উত! 
তাহার! নিজেই বলিয়া দিদা. ভোক্তার উদর-পুর্তির সহায়তা 
করেন। মহারান্্ীয তোজন-সামগ্রী ব্দেশের ন্তায় না হইলেও 
নিতাস্ত মন্দ নছে। বাঞ্জনগুলির অধিকাংই অল্প ঝাল তিক্ত লবণ ও 
স্বতের আধিক্য-প্রতুক্ত রসনাপ্রিয়। এই রূপে ছুই ঘণ্টা কাল 
ব্যাপিয়া নানাবিধ অভুকতপূর্বব উপাদের ডরব্ স্বারা জঠরস্থ অধিদেবের 
অর্চন! করিয়া সকলে গাত্রোখান করিলাম । হস্তয়ধ প্রক্ষালনাক্ে 

১৯ 
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মুখগুদ্ধি করিয়া! বড়োদা হইতে বোম্বাই অভিমুপে প্রন্থানের জন্য 
প্রস্তত হইলাম। আমি ছুই দিন পূর্বেই বড়োদ ত্যাগ করিতাম 
কিন্তু কেবল শাস্ত্রিপুত্রের অগ্নাশন সনর্শনের নিমিত্ত অন্ুুরদ্ধ হইয়া 
ছই দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখন অন্লাশন হইয়! গেল, 
আর বড়োদাক্জ থাকার প্রয়োজন নাই, সুতরাং শাঙ্তি-বন্ধুদের 
নিকট বিধায় গ্রহণ করিয়া. একটী ভারবাহী সহ অবিলম্বে ষ্টেসন 
অভিসুখে যাত্রা করিলাম । যেমন ইন্দোর হইতে ইন্দোর-টাক- 
শালের কী রৌপ্যমূদ্রা লইয়া ছিলাম, সেই রূপ যাব্রাকালে 
এখান হুইতেও বড়োদ।-টাকশালের কয্টা রজতমুদ্রা' সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম। ষ্েদনে উপস্থিত হইয়া দেখি, তখনও 
টেন আসিতে বিলম্ব আছে। পূর্বদিন পূর্বোক্ত শঙ্করলাল মোড়ে 
বি, এ. মহোধয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করায় তিনি বলেন 
“সেনাপতি মহাশয় সৈন্াবাস পরিদর্শনের নিমিত্ত মম্বলে ভ্রমণ 
করিতেছেন, তিনি না আগা! পর্যাস্ত আপনার বড়োদ! ত্যাগ করা, 
উচিত নছে। যদি নিতান্তই যান, তবে নৌসরীতে নামিয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! যাইবেন। অদ্য যে রাজকীয় পত্র আসিয়াছে, 
উহা পাঠে জান! গেল, তিনি গত কল্য নৌসরী পৌছিয়াছেন”। 
আমি বলিলাম “সেই ভাল, আমি বদ্ে যাইবার কালে নৌসরীতে 
নামিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিকা যাইব”। উক্ত অঙ্গীকার 
মগুসারে টিকিটের ঘণ্ট। দিলে নৌসরীর টিকিট লইলাম। অপ- 
রান ২। টার সময় বড়োদা ষ্েসন হইতে টেনন্‌ ছাড়িল। বড়োদা 
'নগরী অতিক্রম করিলেই বিশ্বামিত্র নদের উপরিভাগ হইতে গগন- 
স্পর্নী ছেবমন্দির, সমুগ্নত প্রাসাদমালা ও বিবিধ উদ্যান-সমস্বিত 
বড়ো! নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্য নয়নপথে পতিত'হইল। বড়োদা 
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ঝাজোর ভূমি অতিশয় উর্বরা। রেলপথের উভয় পার্ে নয়ন- 
রঞ্জন শসাক্ষেতর স্দর্শনে হৃদয়ে অপুর্ব প্রীতি জন্মিল। এই রাজো 
অনেক কার্পাস জস্থে। স্থানে স্থানে কার্পামক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। 


অইউম পরিচ্ছেদ। 
ভরোচ-নগর | 

ক্রমে গমন করিতে করিতে বাম্প-শকট ভরোচ, নামক ট্রেনে 
উপস্থিত হইল। কথিত আছে) _পুরাকালে এই স্থানে তৃগু- 
মুনির (আশ্রম ছিল, তঙ্জন্ত ইহার নামান্তর তৃগুক্ষেত্র। অন্যাপি 
ভার্গবগোতরীয ্রাঙ্মণের! এদেশে বলতি করিভেছেন। এই ক্ষে্রটা 
অতিপ্রাচীন। মংস্যপূরাপের মতে এই স্থল ভরুক্ছ নামে আভিছিত। 
মার্কণ্ডেয পুরাণে ইহা তীরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহি- 
রের বৃহৎসংঞিতাঁর ইহার ভরোচ্ছ নাম দৃষ্ট হয়। নুপ্রসিদ্ধ এীতি- 
হামিক টলেমি 'এই ভরুকচ্ছ নগরীকে বারিগজ নামে বর্ণন করিয়া- 
ছেন। কচ্ছ শব্ধের অর্থ জলসরিহিত স্থান।. ভৃগু শবের জপ- 
ভ্রংশ তরু বা তীর, অতএব ভৃগ্তর অধিঠিত কঙ্ছ বা বেলাভূমি 
বলিয়া ইহার ভৃগুকচ্ছ ব৷ ভীরুকচ্ছ নাম হয়। বৃহৎসংহিতাকার 
কিঞিৎ সংক্ষিপ্ত করির! উহার তরোচ্ছ নামকরণ ফরেন। কালক্রমে 
উন আরও সংক্ষিপ্ততর হইয়া ভরোঁচ, সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। 
এই প্রদেশের মৃত্তিক। ক্ৃফবর্ণ। পুর্বকালে নমুদ্র ও নর্দদারি মঙ্গম 
স্থলে ভীরুকচ্ছ নগরী বিরািত ছিল। এখন এই নগরীর নিকট 
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হইতে সমূদর জমেক দুরে সরিষা গিয়াছেন । এই প্রদেশ গর্জযের 
অন্র্ত। পূর্বকালে গ্রে দদবংশীয় নরপতিগণ এই জনপদ 
শাসন করিতেন। অনস্তয় ৩৩* একে (8৭৮ প্রঃ) ইহ! বলভীরাজ 
৪র্ঘ ঞরবমেনের শীসনাধীন হয়। তট্িকা বাগ্রণেত! মহীকবি ভট্ট এই 
মেনবংশীয় নরপতিগণের গৃহশিক্ষক ছিলেন । প্ীটীয় ৭ম শতাবীতে 
ধখন চীনদেশীয় হুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হরেন্দাঙ, ভারতন্রমণে 
আগামন করেন, তখন এখানে ১৫টা বৌদ্ধসঞ্জারাম, ১+টা বৌদ্ধ- 
মন্দির ও তিনশত বৌদ্ধতি্ু দেখিয়াছিলেন। ব্রীীয় ১২শ শতা- 
বীতে অনহিলবাড়পতি মিদ্ধরাজ জয়সিংহ নর্শদার বেগ হইতে 
এইই নগরীফে রক্ষা করিবার জন্য উন্নত গ্রাটীর ছার! পরিবেষ্টিত 
কঝেন। নদীতীরে এর এাটীরের উচ্চতা 8 ফিট ছিল। এখন স্থানে 
গানে উহার সাধান্ত চিহ বিদামান আছে। সুসলমান-াজন্বের 
সঙ্গ এই মগরীর অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়ছিল। ১৬১৬ 
উঠা ইংরেজগণ বাণিজযার্থ এখানে কু নি ক্রেন। এখন 
এখানে ১৫টী তীরঘকষেত্র বিদামান। তথাধো হিদদুদিগের ১১টা ও . 
মুদলমানগিগের ৪টা। হিনদু-তী্ধের মধ্যে তৃঙুর জাশ্রম, গল্জানাথ- 
মহাদেধ, অধাজী মাতা, লিলেবর মহাদেব, বহচায়াজী দাতা, সিবু- 
বাই মাতার মন্দির, ববীসথান প্রতৃতি প্রিদ্ধ। গ্রটীয় ১১ 
শতীফীতে পারসীকগণ এখানে আসিযী:বাল করেন। এক সময় 
ওয়োচের তত্তযায়গণের নির্দিত বন্ছের অতিশয় প্রসিদ্ধি ছিল। 
বোখছি নবীর বর্তমান তন্ববারগণের অধিকাংশের পূর্া- 
নিহাদ ওয়োছে ছিল। আদ্যাপি এখানকার ভত্বাদের নির্শিত 
বগগের িতান্ত অনাদর ঘটে নাই। ভরোচ, একটা খিখ্যানত 
বাণিস্া-্থান। এখানকার কার্পাম-বস্ত্, লৌহ, কাষঠ সুপারি, খু, 
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চাউল, বিক্তয়ার্থ নানাস্থানে নীত হুইয়৷ থাকে। এই লগরটী 
বিলক্ষণ সমৃদ্ধ । ধনী পারসীক ও হিন্দুগণের অত্যুন্ত সৌধনালায় 
নর্শদবাতীর অতীব শোভাযুক্ত দেখার়। এখান হইতে কনে 
জ্রোশ দুে গিক নর্গাদা সমুদ্রের সহিত সন্গিলিত হইয়াছেন। এই 
প্রদেশের নর্শদাত্তক্ত হিন্লুগণের বিশ্বাম ছিল, বেগবতী; নর্দপাকে 
কেহ সেতু দ্বার! শৃঙ্ঘলিত করিতে সমর্থ হইবে না । গ্রেটইওডয়ান্‌- 
পেন্মেলা-রেলকোম্পানির প্রথম উদ্যম বিফল হওয়ায় লোকের 
উক্ত ধারণা আরও দৃটীক্কত হইয়াছিল কিন্তু ইংরেজ-পতিগণ 
ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। তাহারা অধাবসায়-প্রভাবে ভয়ে! 
চের নিকটে নম্র্দাবক্ষে একটা সেতু নির্মাণ করিয়া লোকের প্র 
সংস্কার দূর করিয়াছেন। বাম্পশকট ছ্রেসন ত্যাগ করিলে আমরা 
উক্ত সেতুর উপরি ভাগ হইতে রেবাকুলস্থ ভরোচ.রগরীর অপূর্ব 
সৌন্দধ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্থুরাট অভিমুখে চলিলাম। 
এখান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর রেলপথের উভয় 
পার্থ কেবল প্রান্তর, তালবন ও মধ্যে মধ্যে পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিল। 


হুরাট ব্দর। 


ঠিক সাযংকালে নুরাট স্টেসনে বান্প-শকট থামিল। সুরাটের 
প্রাচীন নাম স্রাষট্রনগরী। ্টেপনের অনতিদুরে তাপীনদীর তীরে 
বর্তমান নুরাষ্ট্র নগরী অবস্থিত | পুরাকালে এই নগরী উচ্চ গ্রার্চীর- 
্বার। পরিবেষ্টিত ছিল, এখনও স্থানে স্থানে উহার তগ্নাবশেষ 
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বিদামান আছে। এই 'নগরী পুরাকাল হইতে বাণিজ্যের জন্ 
প্রসিদ্ধ গরীীয় ৭ম শতাবীতে গারদীকের এখানে আসিয়া বাস 
করেন। পূর্ববকালে গুরাটে অর্ণবধান নির্শিত হইত। ১৯১২ 
প্রীটাবে ইংরেজ-বধিকেরা এখানে ফুঠী নির্পাণ করেন। ছুরাষট 
নগরীর পার্থবনতী স্থানদকল তী্ধক্ষেত্ বলির! পরিগণিত। ইহার 
সদীপবর্তিনী তাগীনদীর নামান্তর তগতী | এই নদীর উৎপত্তি 
সবে পুরাণের তাপীথণ্ডে লিখিত আছে £--বরুণ অগস্তা মুনির 
শাঁপে সোম বংশে রাজ সঘরণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
কঠোর তগঃসাধন করিয়া সথরাকন্ত| তাঁপীকে ভার্যানপে গ্রারধ 
হন তাপী অশেষ রূপলাবণ্যবতী ও সর্বগাঁপনাশিনী | মংসাপুরাণ- 
মতে এই নদী বিদ্ধাপর্বত হইতে উৎপন্ন । মধ্য প্রদেশের বেতুল 
জেলায় মুলতাঁই নগরে একটী তীর্থ আছে। অনেকে  তীর্থকেই 
তাপীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাদী মূলহাই 
হইতে প্রবলবেগে বহিগত হইয়। সাতপুরানামক গিরিশৃক্গ ভেদ 
করিয়া খানেশ জেলার উচ্চ ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। ভাগার পর, 
সুরাট জেলায় উপস্থিত হইলে উহ! হইতে কতিপয় শাখানদী বহি- 
গর্ত হইয়াছে । ও সকণ শাখানদীর মধ্যে পূর্ণা, অরুপাবন্তী ও 
গোমতী প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ। তাপী নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে সঙ্গম 
স্থল সমুদ্র পরযযত্ত, উতত়তীর বিবিধবৈচিত্যময়। কোন স্থানে 
| চি পর্বতমালা কোথায় ও শ্যামল পমাক্েতর স্থানে স্থানে 


* ভাপী পরোফী নির্বিধা। ক্ষিগ্রাচ খা! নদী। 
দিখাগামহকা্ত মরা; লীতরনাঃ গুড়া; ॥ 
" মৎস্যাপুযাণ ১১২৭1 


ছুরাট-বনদয। ২২৩ 


গিরিশৃঙ্গ-বেষটিত ছুর্গম অরণ্যানী। কোন কোন অংশে লোষ্টালয় 
নাই, সম্পূর্ণ বি্ন। মধ্যে মধ্যে ছুই এক ঘর ভীলের বাগ আছে। 
তাঁপীর সঙ্কীর্ণপথের নাম হরণফাল ( হরিণলদ্ক )। একটা সহযাত্রী 
বলিলেন “হরিণ যেমন উল্লষ্কন করিতে করিতে গমন করে) এই 
নদীর প্রবাহ ও অল্লপরিসর গিরিপথে, সেই রূপে আগমন করিগাছে* 
তক্জন্য ইহাকে হরণফাল বলে। সুরা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়া 
ভাপী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাপীর উন তীরে টা 
মহালিঙ্গ বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণের তাপীথণ্ডে ওঁ সকল লিঙ্গরপী 
মহাদেবের মাহাত্য বর্ণিত আঁছে। এ সকল লিঙ্গের মধো চাবন- 
ক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনপিঙ্গ, বশিষ্টক্ষেত্রে 
মচুকুনদেশ্বর, অরু্ধতীবনে জামদগ্ন্েশ, শরভঙ্গমুনির ক্ষেত্রে উজ্দ্লে- 
শ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যেখানে তাপী সমুদ্রঞ্গলে প্রবেশ করিয়া- 
য়াছেন, সেখানে ও বারিভাপ্য নামক একটা পুণাভীর্ঘ বিদামান। 
এখন ত্পতী বা গাপী "তাপ্তী নামে আখ্যাত এবং বারিতাপ্য 
“বারি আব” নামে উক্ত হইয়! থাকে। স্বন্দপুরাণে উক্ত আছে $-- 
আধাঢ় মাসে তাঁপীতে গ্মান করিলে মানব সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত 
হয়* এবং উক্ত মাসে তাপীতীরে যে দীপ দান করে, সে সহস্র কোটি 
কুলকে উদ্ধার করে। + 





ঈগ জ্ঞানতোহজ্ঞ।দতোবাপি আযাড়ে ভানুজাজলম্‌। 
সেবেত মানবো! বন্ত যতি ব্রহ্মদনাতনম্॥ 
হবন্দপুরাণ। তাপীখণ্ড ৩1৩* । 
1 যো দীপদানং কুরুতে আফাট়ে তপতীতটে। | 
_ কুলকোটিসহশ্রাণি স ভাররনতি ানবঃ ও 
ৃ গ্বন্দপুরাণ, তাপীধঙ ৩8১1 


২২৪ ক্ষিণাপধন্দ্রমণ। 


ছু়াটে অনেষক্ষণ গাড়ী থামে। এখানে নামিবার সন্ক্ন ছিল। 
কারণ মনে করিষাছিলাম প্রাচীন বাণিজা-ক্ষেত্রটী কয়েক ঘণ্টা 
অপেক্ষ! করিয়া! দেখিয়া যাইব । কিন্তু যে সময়ে এখানে আগমন 
করিলাম, এ যমরে অবতরণ করিলে নান! জন্ুবিধ! ভোগ 
করিত হইবে ভাবিয়! পুর্ব সঙ্থর পরিত্যাগ করিতে হইল। সুরাট- 
নগরী বেশ. দুদূশয। এখানে বঙ্পভা া্্য সম্রদায়ের অতি উচ্চ 
চড়া'রিশিষ্ট প্রীনাথজীর মন্দির আছে। ইংরেজ-পল্মীতে অনেক 
ইংরেরেবাস বলক্টাওয়ার ( ধটান্তস্ত) ভিক্টোরিয়া-উদ্ভান, দাতবা- 
খধধালয়, ইংরেজীবিষ্যালয় গ্রতৃতি অরটনক আধুনিক দর্শনীয় বন্তও 
দর্শকের অভূপ্তিকর নহে। এখানকার ধনী পারমীকগণের৪ হন 
বণিকগণের সুন্দর অষ্টালিকা সমূহ ও বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচায়ক। 
নুরাটের মিষ্টার অতি উপাদেয়। 


নৌসরী। 


সুয়াট নগরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাণ্পশকট দক্ষিণাতিমুখে 
ধাবিত্ত হইল. এবং অনেক প্রান্তর, নদ, নদী, গ্রাম অতিক্রম পূর্বক 
প্রায় রাত্রি দশ ঘটকার সময় নৌমরী ষ্টেদনে পৌঁছিল। নৌসরী 
একটী অভিগ্রাচীন নগরী। শ্রীকৃ-ইতিহাঁমিক টলেমি এই 
নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা মহারাজ গায়কবাড়ের 
রাজোর অন্তর্গত। এখানে মহারাজের নিযুক্ত মাঁজিস্্রেটং জজ ও 
অন্তান্ত রাঁজকর্মচারিগণ' বাস করেন। নৌসরীতে মহারাজের 


নৌসরী। ২২৫ 


একটী সেনানিবাস আছে এখানকার ভিনটা রাজতবন ও 
উদ্ভান বিশেষ দৃষ্টিরন্য। ই্টেসসটা অভিক্ষুত্র। ক্রেলনগৃহ, ট্টেসন- 
মাষ্টারের কুত্রতম আবাস ও তিন চারি খানি সুদীর দোকান 
ব্যতীত 'এখানে অন্ত কোন আশ্রপ নাই। ই্রেসন হইতে সহর 
প্রায় এক ক্রোশ দুক্ে কবস্থিত। আসিষান্ট-&সমাষ্টারকে 
জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বলিগেন “বন্ডোদা হইতে আসিতেছেন, 
ভাবনা কি? ডাকবাক্ষালায গিঙ্লা থাকুন ।” রেলপথের পূর্ব 
পার্থে উদ্ভানের ষধ্যে মহারাজের নির্শিপ্ত একট ছুন্মর ডাক- 
বাঙ্গাল! আছে। গিয়া দেখি একজন মৃগয়াবিহবারী শ্বেতাঙ্গ, সঙ্গিনী 
ও অন্ুচরগণ সহ সেখানে তবস্থিতি করিতেড়েন। স্বারদেশে 
স্থারবানেয় মুখেই সেখানে প্রবেশের অনবসর-বার্ডী। জবগত হইব 
ট্েসনে প্রত্যাগত হইলাম। ক্রমে মুদদীদিগকে এক টাকা পর্যান্ত 
ভাড়া অঙ্গীকার করিলাম, তথাপি কেহ থাকিতে স্থান দিল না। 
ভখন ভারবাহীরাও লরিয়া পড়িয়াছে। অগত্য। প্রকাণ্ড ব্যাগের 
ভারে বিষ হইয়াও উপারান্তয় ন| থাকাধ় একাকী যাজপথ অবলব্ন 
পূর্বক সহর অভিমুখে চলিলাম। ষ্েদন হইতে সহর পর্যন্ত 
একটা বৃহৎ প্রান্তর বিস্তমান। উহার কোথাও ফোন লোফার 
নাই। জ্যোৎঙ্গা অস্তগত প্রায়। অচিরে নৈশ “অন্ধকারে পমুপগন 
অঙ্গন হইয়া যাইখে। সেই গসুদ্রতীরধর্তী আধৃটপূর্ব জনপদের 
বিজন প্রান্তরে বাধুবিকম্পিত তালবনের কড় কড় শবে আমি 
অগ্রসর হইতে পারিলাস না, পুনরাক ষ্রেসনে ফিরিয়া আলিলাষ। 
তখন £্৯েলনমাষ্টাক় নিধীগত্ত। অনেফ বলিয়! এক পদাতিক- 
পুজের নিকট ব্যাগটা দিয়! রাত্রি ১২টার কিছু পূর্বে সহরে 
পৌছিলাঁঘ। সেই গণ্ভীর রজনীতে রাজপথে লারী শারী 


গাগা । 


(03 সঙি/ক8॥ গাযাদিগকে দে 
ফোন পগাশালার বারা! হইতে কুরুর ডাকিয়া উঠিল। কোন 
রূপে তাছাঁকে নাতি করিয়। নিনির্তি দানে উপহ্িত হইলাম। 
রাজবাটীয প্রধান দ্বারে আলোক জলিতেছে এবং বমদূতের 
চ্তার চারিজৰ প্রহরী কোমরে ভরবায়ি অশটিয়া বন্দুক স্বনধে 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। তাহারা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া 
বিনীতভাবে বলিল “ইহা রাজকীর কার্যালয়, এখানে সেনাপতি 
আমেন নাই। এবাটীর দরজা খুলিবার অধিকার আমাদের 
নাই। অতএব আপনি শিবালয়ে কিংবা পাস্থশালায় গিয়া 
অবস্থান করুন”। তখন আমি ভাবিলাম “ইহা অপেক্ষা আর 
এই প্রহরীর্ধের কি ক্ষমতা আছে”? স্থতরাং স্থান ত্যাগ করিয়া 
অপেক্ষাকৃত সন্গিহিত শিবালয়ে উপনীত হইলাম। একটা 
বাগানের মধ্যে শিবালয়। দক্ষিণ্ধারী মন্দিরে শিবলিজ্ প্রতি- 
স্টিত। পূর্বন্থারী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে নবাগত অভ্যাগত কিংব। 
সঙ্্যাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে কোন স্থায়ী লোক. 
লাই, পৃজারি দিনের বেলার পুজাতদষ কাজির! চলিয়া যায়। 
অনাথমন্দির, যাহার বখন ইচ্ছ! হয় আসিয়া বাস করে । আমি 
উপস্থিত-হুইলে ছ্িতল ছুইতে একটা যুবক সন্ন্যাসী আমিক্লা। নীচের 
থেড়া বাঝবাঙ্মার আমার স্থান দেখাইয়! দিলেন। ততীহ্ার নিকট 
হইতে লো! ও দড়ি লইয়! নদীতীরস্থ ইদারায় জল আনিতে 
গেলা?" শীনদীর লাম পূর্ব/। রাত্িকালে উহা সমুদ্রের জায় 
'পরিদ্রবিশিষ্ট বোধ ছইল। উহার জল নিতান্ত বিশ্বাদ, সুখে 
দেওয়া হার না । নদীর খাটের উপরে ছইটা ইদারা আছে। 
উদ্ধার একটার জল বিশ্বাদ, একটার জল সুন্থাহ। এক স্থানের 


নৌসরী।, ২২৭ 


ছুইটা ইদারার জলের এরূপ আদ্থাদের তারতম্য: কেন হানে 
বলা ছু সঙ্্যাসীর কথিত দগিশদিকের,. ইরা হইতে জল 
তুলিয়। হস্ত মুখ প্রক্ষালনপৃর্বৃক একখানি শিলাখণ্ডে বসিয়া সন্ধা 
করিলাম । “এখন-পারণ হইলে মনে তর়ের সঞ্চার হয় কিন্ত তপন 
সেই বনাক্ষীর্ণ: নদীর ভীরদেশে গভীর বুষনীতে নদী সু 
করিক্লা একাকী বসিয়! সন্ধা! করিতে কিছু মাত্র 'ভয় হয় মাই। 
নদীর ঘাটও শিবালয় হইতে নিতাস্ত নিকটে নহে। যাহা! ইউক 
জল লইয়া! শিবালয়ে আসি দেখি ভারবাহীটী যাওয়ার জন্য 
বাগ্র হইয়াছে। আমি কোমরের টাকার ধলি হইতে যখন সিকিটা 
বাহির করিয়া! ভারবাহীর হস্তে দিলাম, তখন সল্লাসি-যুবা৷ সম্পৃহ- 
লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়৷ রহিলেন। তাহার পর, আমি শয্যা 
প্রস্তুত করিমা শয়ন করিলে তাহার বন্ধু কতৃক আহৃত হইয়া তিমি 
উপরে-গেলেন। আমি শয়ন করিলাম বটে কিন্ত সন্দেহ দুর 
হইল না। সন্নিহিত তমালতরুসমূহের নিবিড় পত্রের ভিতর হইতে 
সামুদ্রিক প্রদেশের কোন এক পাখীর অশ্রনতপূর্বা কষ্ঠরব নিয়ত 
হৃদয়ে বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল '্মামি শুইয্ব! কত কি 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। যেই চোখে একটু -ল্তা আনিয়াছে, 
অমনি পিঁড়ীতে পদণক শ্রুত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধদয়ে তদের 
সঞ্চার হইল। একবাদ্ধ ভাবিপাম মৃত্াত হুইবেই যদি এই শিবা- 
লয়ে হয় হস্টক, ক্ষতিকি ? কিন্তু পরক্ষণে পুত্র পরিবারের চিন্তা 
হৃদয়কে বিচলিত করিয়া! তুলিল, সহস! উঠিয়া বসিলাম, আর 
কোন শব্ধ শুনা গেল না । রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল, 
আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, যেই গুইয়াছি রীতিমত নিপ্রায 
অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে হটাৎ যেন কাহার গান্রের 


২২৮ দক্ষিগাপথ-ত্রঃগ। 


ছায়া আমায় পরীয়ে গড়িল বলিয়া বোধ হইল। তাড়াতাড়ী 
উঠি! দিমীলিতনেত্রেই জিজ্ঞাদ! করিলাম “কে”? সাযাসি-যবা 
উত্ধর ফরিলেন প্উপরে বড় গরম, তঙ্জ্ত নীচে বেড়াতে 
আগিয়াছি”। আমি বলিলাম প্গন্যাসি-মহারাঁজ ! উপরে হাওয়া 
অধিক না? দল্যালী বলিলেন “ই! উপরে বেশ হাওয়া, তুমি ইচ্ছা! 
করিলে উপরে যাইতে গার। এই দেবালয়ে সকল অত্যাগতেরই 
দমন অরধিফার*। আমি "বলিলাম ফাহারও নিকটে শুইলে আমার 
ঘুম হা না, আঁপমি উপরে যান, আমি একাকী থাকাই অধিক 
পছদ৷ করি”। সন্যাসী উপয়ে গেলে আর বিলম্ব না করিয়া 
নিঃণৰে দেবালয় ত্যাগ করিয়া রাজপথ অবস্নপূর্বাক পূর্বাভি- 
যুখে চলিলাম। কিছু দুর গেলেই অনতিদূয়ে আলোক দেখা গেল। 
নিকটে গিয়া দেখি সেইপপান্থশাল!” | বছ পথিক নর নারী ধাহিরের 
দুইটা বারান্দা ব্যাপিয়া শুই! আছে। দ্বারবান্কে বলিয়া আমি ও 
দেশলায়ের ফাঠীর আলোকে শধ্যা গ্রস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
নিম্তাগত হইলাম। 

পরদিন প্রাতঃফালে 'আমি বড়োদ! হইতে আসিতেঙি? গুনিযা 
্বায়বানেয়! বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিল এবং বলিল “েনাগত্তি 
যহাক্নাজের আবাঁসবাটীতে অবস্থান করিতেছেন । কাধ্যালগনের 
রহ্মীরা বোধ হয় জানে না, তজ্ন্ত জাপনাকে বলিতে পারে 
নাই*। তাহার পর, তাহার! রাজবাটাতে রাখিয়া আলিবায় জন্ত 
খ্মামার স্থিত একটা লোক দিা। কিছু দূর জগ্রময় হইলেই একটা 
ময়িদ্র-পারমীকপন্ী দৃষ্টপথে গতিত হইল। ঘন খন পরিষ্কার 
পরিজ্ছয় খোলায় ঘয়। পাড়ার মাঝখানে নিবৃক্ষতলে একটা বড় 
ইবারা। প্রার চরণ পঞ্চাশটী অভসীপুষ্পবর্ধাডা পারসীকমছিলা 


নৌসরী। ২২৯. 
সেখানে সমবেত হইয়াছেন । কেহ জল তুলিতেছেন, কেহ হড়া 
পুরিয়! দিতেছেন, কেহ লইয়া যাইতেছেন। ইহাদের দরিঞ্রতা- 
নিবন্ধন সামান্ত পরিচ্ছগ হইলে ও বর্ণের মাধুর্য এবং অঙ্গসৌষ্টব 
দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার! ভারতের পূর্বতন অধিবাসী 
নছে। পারসীক-বালিকার! মাথায় করিয়! ঘড়া রহিতেছে, ইহার! 
কাকালে লইতে জানে না। পারসীকপল্নী অতিক্রম করিয়া 
পৃর্বাহু সাতটার সময় রাজবাটা উপস্থিত হইলাম। সহরের বিজন 
অংশে নানাবিধ বৃক্ষর[ঞজি-শোভিত উপবনের মধ্যে রাজকীয় 
অট্রালিকা-সমূহ বিস্তমান। দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেই একজন 
রাজ-কর্ম্চারী আমাকে সেনাপতি মহাশয়ের নিকট লইয়া! গেলেন । 
অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর আমার আহারের ব্যবস্থা 
করিবার আদেশ হট্রা। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপুক্ধ্বক 
নান করিয়া! সন্ধ্যা করিতে বসিলে আহার্য্য বস্ত সকল আসিয়া 
উপস্থিত হুইল। নৌসরীতে আমাদের আহার-যোগ্য যে 
সকল উৎকৃষ্ট বস্ত মিলে উহার কোনটারই অভাব রহিল না । 
সুরাষ্্ীনগরীর উপাদেয় কলাকন্‌ (সন্দেশ) ক্ষীর, মিষ্টদধি, 
নির্জল ছুগ্চ, গব্যত্বত, নবনীত প্রস্থতি প্রচুর পরিমাণে আনীত 
হইল। জহি সেই হৃক্্ম তঙুলের অল্প, উৎকৃষ্ট গোধুমচুর্ণের 
রোটিকা ডাউল তরকারী, ভাজী ও টকৃ প্রস্তুত করিয়া ভোজন 
শেষ করিলাম। অপরাহ্ন ছইটার সময় আবার জলযোগের ব্যবস্থা 
করা হইল। এ জলযোগের সময় এক প্রকার খরবুজা!. জানীত 
হইয়াছিল, এরূপ নুমিষ্ট খরবুজ! আমি কখনও আহার করি নাই। 
তিনটার সময় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। একটা উদ্যান 
ত্যাগ করিলেই প্রাস্তর, তাহার পর . বেলাসূমি। ঠিক সমুদ্রত্রটে 


চক 


২৩১ দক্ষিপাপধ্রমণ। 


মহারাজের এক্ষটা গলোহর প্রাফার কাছে, উহ! দু হইতে . বড় 
হয লেখার! 4 প্রাসাদ খর্মস্ত যাওয়। ঘটিল ঘা কিছ 
দূর হইতে, গ্রতাবৃত হইয়া পুচারায় সরে প্রকে করিলাস। 
মৌসরীর গগনিস্গিযণ একট ইডিছার-গলিয দরদদীগ পনার্ম। 
পারদ বগর ভারতবর্ষে গায় পায়ে এট স্থানে অনি 
স্থাগরপূর্বাক় জবার পূণ রেন। তল়ান্ত ডকোচ, হুষ্াট, 
বোম্বাই পু প্রভৃতি পারদীক-ধিটিত স্বাদে গিস্দির 
গাফিযোও নৌয়রীয় অগিত্ন্দির, উক্ত সাদাযের একটী দরমপৃজয 
জর্থরিশেষ।.. সেই গুরাকাল হইতে গ্রতিদিম ইন্ধন জ্দর্ণপর্মর 
গারসীকগগ ছাদের আদিম জন্মতৃমি গারল্দেশ হইতে আারীত 
হতাশনকে ততিধপূ্ক রঙ্গ! করিয়া আমিতেছেন। ক্ষ" 
মন্জিরও ধনী গারসীকগণের প্লেণীরদ্ধ মনোহর সৌধমালা মনা্শন- 
পুর্বাক বিকৃপস্থীর মধ্য দিয় রানরকীর ধর্মাধিরূরপের নিকট 
উপস্থিত হটলায়। কিন্ধু সেখান হইতে কোন পথে রাজবাটী যাইতে 
হইবে উহ! ভুলিয়। গেলাম। নৌদরীর রাঙপথ অন্তান্ত নগরীর 
রাল্পপথের স্ঠায় লোকরছল নছে। :এমন কি নেক দুর জবগ্রযর 
হট ফোন জোকের সাক্ষাৎ পাইলাস,ন1। রাজপথের উভয় 
পার্থে মধ. মধ ্রেণীরদধ অ্টালিকা দেখ] যায়, অথচ ময নাই। 
সকলেই এসময় সুা্মঞ্রে রহিগত হইয়াছে। আমি বড়ই চিন্তা" 
কু হয়! জুকগদে যাইতছি, এমন দময় মনোহর পরিস্ছদে ভূষিত 
ছটা হন ধারসীক'হিলার মহিড জেগা হইল তাহাদের নিকট 
রারাটীর খনন কখঃ দিস! করিলে তীহার! ্মতিঞাসরবলে 
প্রথম ইংযেনী-ভাড়ান, ভ্াহার খর ঘিদুন্থানীতে কোন দিক্‌ দিয়া 
কোন্‌ কোন্‌, পথে ছাইতে হইবে বমি দিলেৰ। গননা 


মৌসরী। ২৩১. 
জার দুধের দিকে তাকাইরা বুঁষিপেন নিতীস্ত মধাগভ আমি 
সঞ্চল রাজপথের ধাধগা করিতে পারি £নাই।' শখৃন বলিলেন 
“আমাদৈর সঙ্গে আঁগুন।” তীছারণ প্রায় অর্থ মিল পথ অতি, 
ক্রম ধরিয়া রাজধতী দরজায় আমাকে ধাধি়া প্রত্যাগগন 
করিলেন | আমি সেই সাপ মহিলাৎযের ধষঠবাগ করি বাটার 
ভি গ্রাবেশ করিলাফ। মৌসরী দগরীটী গারদীক-সম্্রদায়ের 
জন্যই গ্রসিদ্ধ। আমেফেই পারসীফ-জাতির কথা গুনিয়াছেম শ্রধং 
কেই কে এই জুগগতা সন্প্রদায়েয় নয়নারীয় আচীয় ব্যবহারও 
্রত্তক্ষ করিয়াছেন কিশ্তু সকলে বোধ হয় ইহাদের ইতিবৃত্ত অবগত 
নছ্ম। ওত এখানি এসা্কবে পারবীফ-সাগারোর ইতি 
সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। ্ 

পাঁরসীক জাতি। পার়দীক জাতির আদিখ বানস্থান পারন্ভ । 
পথীত্ত বং উত্তরে ফকেসস্‌ পর্কাতমগালা হইতে দক্ষিণে পারস্তোপ- 
সাগর পরাস্ত বিবৃত ছিল । এই পাপের জাদিম খবিবাসিগণই 
পারসীক নামে আখ্যাতি। পারসীকগণ আর্জাতির একটা প্রধান 
শাখা । পুরাকালে আধ্যগণ কা্দীরেন্ উত্তরে বিশ্ুসয়োবর-স্গিধানে 
বাস করিতেন । উক্ত বিছুসরোবয়ই বোদোক্ত অভিপবিত্ লগবতী 
নদীর উৎপত্তিস্থান। : অধর্বাহেদে- এ স্থান পরৌকস্ত অঙ্থবা 
প্রাচীনগণের আবাস বলিয়া: উক্ত আছে। স্থান হইতে জারধাগণ 
ক্রমে কাশ্মীরে আসিয়া, বসতি. করেন,।. তাহার পর, একভাগ 
পৃর্বদিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, অপর ভাগ সিনুদদী পারহইয়। 
পারস্‌ নামক স্থানে গিয়া যাস করেম। এরই পারবে বিবাদী 
আর্তগপই পারসীক নামে প্রদিদ্ধা বন সিদ্ধু-পারগামী- 
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আর্ধাগণ, ভারতবর্ষগামী আর্ধ্যমন্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হল, তখন 
বোধ হয় তীঁহাদের মধ্যে ধর্ম সন্ধে কোন রূপ মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছিল। তজ্জন্ত ভারতীয় আর্ধযগণের ধর্মশান্্র বেদে দেবগণের 
অর্চনা ও অন্থরগণের নিন। বীর্তিত হইয়াছে। পারসীকগণের 
অবস্তা! গ্রন্থে অনুয়ের ( জহরের ) পৃভা ও দেষগণের কুৎসা বর্ণিত 
আছে। বিদ্ধ যখন ইহা গরষ্পর বিচ্ছি্ন হন নাই, তখন সফলেই 
অনি, বায়ু, শুরা, বয়ণ, ইন, নাসত্য (অঙগিনীকুঙগায়ঘ়) প্রভৃতির 
উপামক ছিলেন। অন্লাপি অগলিহোতী ্া্ধণের নিত্য আগ্িতে হোম 
ও পারসীকগণের অগ্নির উপায়ন! লমভাষে বর্তমান আছে। সুদীর্ঘ 
কাল বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিয়! বিভিন র্জিবিলীধ ও ধর্মাবিপবের 
মধ্য দিয়! অগ্রদর হওয়ায় এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার 
বাবহারগত এত গার্থফা ঘটিয়াছে যে, এই উদয় জাতি পুর্বে যে 
এক ছিল, উহা খমুমান করাও ছুরহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
প্রনতত্ববি?গধ ভাঁধাততবের পর্যালোচনা দ্বার! এই উতয় জাতির 
আশ্র্যারপ এঁ্য প্রার্শন করিয়াছেন। বখন পারমীকগণের ও 
ভারতীয় ছ্বিজাতিগণের পূর্বপুরুষগণ অবিচ্ছিয় অবস্থায় বর্তমান 
ছিলেন, তন যে লফল শব ছৃষ্ট হইয়াছিল, উহা অস্থাপি উভয় 
জাতি? মধো তুল্য অর্থ প্রফাশ করিয়া থাকে । ভবে আকারগত 
ও উচ্চারগগত যে কিঞিং ইতর বিশেষ, উহ! কেবল উভয় জাতির 
মধ ভাষাক়্ বিবর্তন বখতঃ ঘটিয়াছে। আময়া এখন বেদে যে ভাষা 
দেখিতে পাই, উহ আদিমতম জার্যা-ভাষ! নহে, ফালপ্রভাবে রূপা- 
স্তরিত। পারসীফগণেরও সে জারধাতাষ! নাই, তাহার স্থানে অভিনব- 
জাত জেনতাধা আপন অধিকার বিস্তর করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু 
জেন ভাষার অভন্তরে সেই প্রাচীন শব সমূহের অনেকগুলি 
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বন্ধাল দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বৈদিক সক অধর্ধন্‌, বৃত্রহন্‌। অজিরল্‌, 
অর্ধযমন্‌, কাবা উশনস্‌। মাসত্য, মিত্র, হম, অস্থয়, বাধু, লোম, 
আর্থ প্রভৃতি শব্দ জেনতাষাপ আবস্তিক শ্রন্থে যথাক্রমে আখ বব্‌, 
বেরেখস্ব, অঙ্গ, অইর্যমন্, কবউশ, নাত্ংহইথ্য, মিথ, যিম, আছর, 
বধু, হোম, অই্ধ্য, গ্রতৃতি আকার ধারণ করিয়াছে বটে, কিছ 
: অর্গত কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। খই সফল দেখিয়া! পার- 
সীক্ষগণ যে আর্যগণের একটী প্রধান শাখ! সে বিষয়ে আর কোন 
সন্গেহ থাকে না। প্রথমে পারসীকগণ ভারতীয় আর্ধাগণের ্ঠায় 
অনি, সুষ্য, ইন্, বায়ু, লাসত্য প্রনৃতির উপাসনা করিতেন, শেষে 
জরথুত্ত্বনামক এক মহাপুরুষ পারসীকজাতির মধ্যে আবিতূর্তি হইয়! 
বর্তমান ধর্মমমতের প্রতিষ্ঠ। ররেন। বেদের সহিত পার়সীকগণের 
ধর্পরস্থ অবস্তার অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। উহারও ফোন অংশে 
গ্েবগণের স্ততি, কোন অংশে ফথোপকথনচ্ছলে ধর্ম ধর্ম কর্তব্যা- 
কর্তব্যনির্ণয, কোন অংশে বা দেবগণের গুণবর্ণনা আছে । কি জন্য 
পারদীকগণ পারম্ক ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং 
তাহাদের বর্তমান আচার ব্যবহার কি প্রকার উহা সংক্ষেপে বিবৃত 
কর। যাইতেছে। 
অনুমান ৭১৭ গ্রীষ্টান্দে আরবগণ পারস্তদেশ জয় করি 
ওঁ দেশে মুদলমান-ধর্শা প্রচার আরম্ভ করে, ই্ছাতে অনেক 
পারসীক শ্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধা হয়। 
কতকগুলি শ্বধর্ামুরাগী পারশীক প্রাচীন জরথুস্-প্রবর্তিত 
ধর্মমত পরিত্যাগপূর্বক অহস্মদীয় ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হইস্া 
পান়স্ঠ হইতে পলায়নপূর্বক খোরামান প্রদেশে ( বর্তমান 'আফ- 
গানিস্থান ও বেনুচিন্থানে ) আসিয়া প্রান্চ একপড়..বংসর বাস 
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ফরেন। জআরবগণ সেখানে আসিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ 
করে। আবার তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া! অর্ণবযানে আরোহণ- 
পূর্বক পারস্যোপসাগয়ের অর্থ্বীপে আদিয়া বসতি করেন। 
সেখানেও আরবগণকে সমাগত দেখিয়! প্রায় সাত শত পারসীক 
শ্রীপুর সহ নিরাশহদয়ে উক্ত দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আরবদাগনপ 
অবলঘ্বনপুর্ববক পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েক দিবস গমনের 
গর তাহার! এক প্রকার ধৈরযযঢত হইয়! পড়েন। সহসা কুকুরের 
শবে জানিতে পারেন যে, স্থলভূমি অতিসন্লিছিত। তাহার পর, 
তীহারা কামে উপসাগবের অন্তর্গত ভিউ নামক শ্থানে আমিয়া 
আশ্রর গ্রহণ করেন কিন্ত ্বীপভূমি বাসযোগ্য নয় ভাবিয়া গুজ- 
রাটের দক্ষিণপ্রান্তে সঞানা নামক স্থানে অবতরণ করেন। 
তখন জয়দেব নামা এক রাজা সঞ্তানার অধীষ্বর ছিলেন। তিনি 
বিবাহকালে বৈদ্ধিক-মন্ত্রপাঠ এবং রাজার আদেশ ব্যতীত 
অন্ত্রধারগ-নিষেধ, এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়। নিজ রাজ্যে 
পারসীকদিগকে বসতি করিতে আজ্ঞা করেন। কিছুকাল 
সঞ্জানায় বাম করার পর পারসীকগণ পুনরায় নবাগত আরব- 
গণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার পর, সেখান হইতে পলায়ন 
করিয়া বাহারত নামক কোন ছূর্গম পার্বত্য প্রদেশে কিছুকাল 
প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করেন। ক্রমে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত 
স্থান হইতে বান্সা' এবং ঝানস! হইতে নৌসরীতে আসিয়া স্থায়ি- 
রূপে বাস করেন। এই!নৌদরীই পারসীকগণের ভারতীয় আদিম 
বাসডূমি:এবং এই স্থানের অগিমন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । সুতরাং, 
ইহ! পারসীক সম্প্রদান্নের নিকট একটা তীর্ঘরূপে পরিগণিত। 
এখন ভনৌচঃ নাট, বোষাই ও পু্ীপ্রতৃতি স্থানে যে নকল 
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পারসীক দেখিতে পাওয়া যায, তাহাদের পূর্বপুরুষের! নৌসরী 
হইতে গিয়! এ সকল স্থানে বাঁপ করিয়াছেন। ভারতীয় পারসীক- 
গণ আপন মনীষ! ও বাবসায়-বুদ্ধি-প্রভাবে একটী ধনবান্‌ ও 
ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হুইয়াছেন। তাহারা প্রাণাস্তে 
ও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্্াস্তর পরিগ্রহ করেন না। পারমীক- 
গণের ধর্ম্স্থ একুশখানি। উহার সাধারণ নাম নক্ম। এ 
সকল গ্রন্থ অরথুস্-প্রণীত। পারসীকগণ অগ্ি সূর্য্য প্রস্ৃতির 
উপাসক হইলেও জরথুন্তের বিধানানুসারে সম্পূর্ণ একেস্বরবাদী। 
তবে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রতিবেশী হওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে 
কোন কোন দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহারা 
বংসরের মধ্যে ছয়টা সাধারণ উৎসব সম্পন্ন করেন। প্রথম, অর্দি- 
বেছেন্ত যশন্‌ উৎসব। ইহা! অগ্নিদেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ 
অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন পারসীকগণ অগ্নিমন্দিরে সমবেত হইয়া 
্গদীশ্বরের উপাসনা! করেশ। দ্বিতীয়, অবঅর্দ,ইন্ুরযশন্‌ 
উৎসব। ইহা অপ. নামক সমুদ্র দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের 
নিমিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে । এ দিন পারসীকগণ কোন নদী বা 
সমুদ্রতীরে গমন করিয়! জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। তৃতীয়, 
অমরদাদ-সাল পর্ববাহ। চতুর্থ, পতেতি নৌরোজ বা! নববর্ষোধ- 
সব। পারসারাজ বজদেছার্দের সম্মানার্থ ১লা ফরবরদিনে এই 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এ উপলক্ষে পাঁরসীকগণ সকলের 
সহিত দেখ! সাক্ষাৎ ও দরিদ্রদিগকে দান ফরেন । পঞ্চম, রাষ্ডি- 
বার উৎসব। ইহ! অগ্রিদেব্তা৷ অর্দিবেহেম্তের সম্মানার্থ সম্পন্ন হয়। 
ষষ্ট, খুরদাদ-সাল উৎসব। ইহা বর্তমান পারসীক ধর্থের প্রবর্তক 
জরধুস্ের সম্ানার্ঘ অন্ধষ্িত হইয়া থাকে। 
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বাল্যাবস্থায় পারসীক বালক বালিকাগ্ন! রেশমী জাম! বাধহার 
করে তাহার পর, মপ্রমবর্ষ বন্নমে বালকের! উপবীত ধারণ করে, 
ইছা ফস্তি গ্রহণ সংস্কার নামে কথিত। এই সময় গুইতে ভাহার! 
রেশমী জাম! পরিত্যাগ করিয়! "সদরো” নামক পবিত্র জামা ব্যবহার 
করিতে থাকে । উপবীত গ্রহণের পর, পারমীক বালকের! জন 
অনন্থার কতিপয় স্তোত্র মুখস্থ ও জরথুস্-পরধর্তিত ধর্শের সাধারণ 
বিষয় গুলি শিক্ষ। করিয়া থাকে । পারলীক-সশ্দায়ে বাঁলাবিবাহ 
ও বছবিধাহ নিষিদ্ধ নহে। পারমীকগণের নিজবাঁটাতে বিবাহ 
হয় না। প্রত্যেক পার্সীক-পল্লীতে একটী করিয়া বিবাহমন্দির 
আছে। বিবাহদিবসে বর'ও কন্তা শব স্ব মানাগারে প্রবেশপুর্বাক 
প্রথমে গোমুত্র ও ভাহার পর, বালুকা হ্বারা সর্বপয়ীর ধৌত 
করিয়া ্বানকার্ধা সম্পন্ন কয়েন। ছনন্তর তীহারা যথাক্রমে নৃতন 
জাম! পিশোরী * ও শাড়ী পরিধান পূর্বক কয়েকটা দাড়িপত্র 
চর্বধ করিয়া নিজ গৃছে আদিয়! উপবেশন করেন। তাঁহার পর, 
কন্ঠার মাতা প্রকখানি থালায় সাতটা নারিকেল স্থাপনপুূর্বক 
এ থালা লইয়া বরের গৃহে গমন করেন এ্রবং উক্ত নার়িকেলপূর্ণ 
থালা মন্তকোপরি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকে বিবাহদভায় 
আলিবার জন্ক. সারে আহ্বান করেন। বর ও কন্ঠা বিবাহমণ্ডপে 
আগমন করিলে পুরোগিত মন্ত্র উচ্চায়ণ পূর্বক ফতকটা হিলুপ্রথার 
টার পরিণয় কার্য দম্পন করেন। এই সময় তণ্তকাঞ্চন- 
বর্ধাভা পারনীকমুবতীর! বহুমূল্য রেশমী শাড়ী ও হীরকের 


* জাম! 'পিপোরী ( ক্বোর্তা ও চাদয়) ইহা পাঁরদীকগণপের পথিক 
গরিচ্ছা। । ও 
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অলঙ্কায়ে হুশোভিত হইয়া! কোন দুসজ্জিত গৃছের মধ্ন্তাগে একটী 
উজ্জল প্রদীপ স্থাপনপূর্বক উহার চতুর্দিকে ঘুরিযা ঘুরিয়া 
মধুর হাস্য ও করতালী সহ নৃত্য গীত করিতে থাকেন। তখন 
এ বিবাহুতবন অপ্দরোমগ্লী-পরিশোভিত অমরাবতীর স্যাক্ অপূর্ব 
স্থঘম! ধারণ করে। পারসীক-বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ হইলেও 
রীতিমত বরঃপ্রাণ্ত না হওয়! পধ্যস্ত তাহারা দ্বামি-গৃহে গমন 
করিতে পায়ে না। পারসীক-রমবীর! সকলেই: প্রায় পতিব্রশ । 
তীহারা শ্বামীর নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। পারসীকেরা 
গোমাংস ও শুকরমাংস ল্পর্শও করেন ন1। এই সম্প্রদায়ের 
লোকের মধ্যে ধূমপাঁনও নিষিদ্ধ । গোৌমুর পারসীকদিগের নিকট 
ঘতিপবিত্র বন্ত বলিয়া গণ্য। তাহার! নিদ্রাভঙ্গের পর গোমূত্র 
হস্তে মুখে দিয়া তৎপরে হস্তসুখাদি ধৌত করিয়া ফেলেন। 
প্রত্যেক ধার্টিক পারসীক দিবসে যোলবার উপাসনা করেন । 
উপাসন! করিবার পূর্বে তাহার! হস্তমুখ প্ররক্ষালনপূর্বক উপবীত 
খুলিয়া ফেলেন এবং উপাসন! শেষ হইলে পুনরায় উহা! গ্রহণ 
করেন। উপাসনারভ্তে সারসনামক স্বর্গীয় দুতের স্ততিপাঠ করা 
হয়। স্ত্রীলোকেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। সন্তান হইবার 
পর দশ দিবস পর্যান্ত প্রত্তেক পারসীক-রমণীকে পৃথকৃনাবে 
অবস্থান করিয়া অশৌচ পালন করিতে হয়। পারসীক-গৃহস্থের 
প্রত্যেকের গৃছে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত হয় এবং প্রতিদিন উহ্থাতে 
ইন্ধন প্রদত্ত হয়। ইহারা! গোজাতিকেও অত্যন্ত ভক্তি করেন। 
সকলের গৃছেই একটা করিয়া বুধ পরিপালিত হুইয়৷ থাকে । 
পারসীকের! বলেন “পবিত্র চিন্ত! কর, পবিত্র বাক্য প্রয়োগ কর, 
এবং পবিত্র কার্ধা কর”। ইহার খণগ্রহণ করাকে অত্যন্ত ত্বণা 
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করেন। পাঁরলীকেরা ঘলেন প্থণীকে বাধা হইয়! মিথ্যা বলিতে 
হয়” । পারপীক জাতির আর একটা-মহথ দেখিয়! আশ্চর্ধান্ধি ত 
হউতে হয়। এই জাতিতে বেস্তা! ও ভিন্ষুক মাই। 
পারসীকদিগের অস্তো্টিকিয়! এক প্রকার অদ্ভূত প্রগালীতে 
সন্পরন হয়। ঘে সফল চিকিৎসক, পারসীক্ষরোগীর চিকিৎসা 
কার্যে ব্যাপৃত হন, জীবদের আশা না থাকিলে পূর্বেই তাহার্দিগকে 
উহ! রোগীব্ আত্মীক্দিগকে জানাইতে হয়। আত্মীক্গণ মুমুষু" 
অবস্থায় আসরমৃত্যু ব্যক্তি সুখে গণ্য দ্বৃত মাধাইয়! গৃহপালিত 
সারমেয়কে ওঁ মুখ লেহনে নিযুক্ত করেন। কুকুর মুমূষ্ূুর মুখ 
না চাটিলে লোকে উদ্থাকে পাপী বলিয়া সন্দেহ কর়ে। তজ্জন্ত 
আত্মীকেরা যে কোন উপায়ে মুমৃযুর্ব মুখ ঢাটাইয়া লয়েন। মৃত্যু 
হইলে পারসীকেকা শ্বেতবনর্ধারা শবহেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ 
খাটে স্থাপনপূর্বক শবধাহকন্ধাপ্সা দোখ মাপ লইয়া যান। এই 
দোখ মার অর্থ, প্রেতগৃহ ব| শুদ্ধাগার। মৃতগেহ প্রেতগৃহে আনীত 
হইবার সময়ে সর্বাগ্রে এক ব্যক্তি ছুই খানি রুটি লইয়! যায়। 
তৎপর শববাহকেরা, তাহার পর, একটা শ্বেতবর্ণ ফ্ুকুর এবং 
সর্বশেষে ত্রপরিচ্ছদে আবৃতদেহ পুরোহিত ও বন্ধুবাদ্ধবগণ গমন 
করেন। বান্ধবগণ গ্রতোক ছুই জনে একখাদি- করিয়া রুমালের 
হই ধার ধরিয়! শবদেহের অন্থসরগ করেন। মৃতদেক প্রাচীর 
বেিচ:অঙজাফনশূত্য বৃহৎ প্রেতনিকেতনের ৬* হাত দূরে স্থাপন 
করিনা কুকুর়টীকে লয়! দেখান হনব এবং এ কুকুরকে রুটি খাইতে 
নৌ হয়। এই প্রথার লাম প্লগ দাব”্। ইহার পর, শববাহুকেরা 
গ্েজকেছে শরবেহ লইয়া পি অনাতৃত করিয়া রাখে। একা 
বন্ীএউেতাহারি! নিকটবর্তী জলাশবে গান করত: পরিজ্ঞর 
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ছাড়িয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিত্বা চঙগিয়! যার । প্রেতগৃহ মধ মৃতদের 
স্থাপিত হইবার মসীপন্থ তষ্জপাখ। হইতেগৃ্ শকুনি রক প্রভৃতি 
মাংসলোনুপ পক্ষিগগ রবে ছাঁপতিক ভুইয়া! উহ! কম্কালাবণেদ 
করিয়া ফেলে। হিন্দুদের সার খারমীকগণেরও দলমদিবসে পুরক" 
পিখ্ডের স্তার একটা! ব্যাপার ম্পর হঈ্র। থাকে। হিন্দুরা ঘেমছ 
আদ্ধাধির সময় রুশ ব্যবহার করেন পারদীকেরাও তজ্জপ এক 
প্রকার ভূখ রাবহার করিয়া! থাকেন। এই সরু আচার ব্যবহ্ধর 
মনবর্শনে পারসীকের। যে প্রাচীন ছার্যয-জাতির কটা শাখা লে 
বিষয়ে রর ,কোন সন্দেহ থাকে না। 

পারসীক-সমপ্রদায়ের ইতিবৃত্ধ প্রকটনে পুস্তকের সনেকাংশ 
ব্যয়িত হইয়াছে, এক্ষণে প্রক্কত বিষয়ের অনুসরণ কর! যাউক। 
রাজবাটীতে আসিয়া সায়ংসন্ধা। সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর, 
জলযোগ শেষ করিয়া সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
তিনি আমাকে কিছুদিন নৌসরীতে থাকিতে অস্থরোধ করিলেন 
কিন্তু আমি আমার সময়ের সংক্ষিগুত জানাইয়৷ এঁ দিবসই 
রাজি ১০টার টেনে বোদ্াই গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। 
সেনাপতি একটু চিত্ত! করিয়া একজন কর্ণাচারীর প্রতি আমার 
পাথেয় প্রদানের আদেশ করিয়! জামার সহিত বলিয়া গল্প করিতে 
লাগিলের। এ পধ্যন্ত অনেক র্যক্তির সহিত ক্মালাপ হইয়াছে 
কিন্তু বিষরী লোন মধ্যে এরূপ শিক্ট ও মিষ্টভাখী বিরল। যথা 
দময়ে পাথেয় উপস্থিত হইল, আছি পূর্ব কল্পনাও করি নাই যে, 
আমার ভ্রষণের - সমুধক্স রেলভাক়া সেনাপতি কর্তৃক প্রদত্ত 
কইবে। বাছা হউর ফংস্কৃত-শাস্রব্যবসায়ীদের গ্রহণে আলগ্য 
নাই, সুতরাং উচ। লইয়া! সেনাপতি নিট হইতে বিলায় গুহ 
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করিলাম) পূর্বেই দ্বারবানের! একখানি অশ্বশকট ঠিক করিয়া 
যাখিয়াছিল। উহাতে আরোহণপূর্বজ্ষ অবিলব্ষে ষ্টেলনে উপস্থিত 
হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই টেনে আসিল, সমুদয় গাড়ীই লোকে 
পরিপূর্ণ । অবশেষে আসিষ্টান্ট-েসন-মাষ্টারের সাহাধ্যে একখানি 
গাড়ীতে স্থান পাইলাম। বাঁজপুতানার মরভুমির লোক ভারত- 
বর্ষের সকল গ্রদেশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্টহয়। আমি; যে 
গাড়ীতে উঠিলাম উহ মারোয়ারী স্ত্রীপুরুষে পূর্ণ। গাড়ী ষ্টেসন 
গ্্যাগ করিলেই স্তন্যপায়ী মারোয়ারী শিশু রোদন আরম্ভ করিল, 
রাত্রি ৩টা পথ্যস্ত তাহার শ্বর অব্যাহত ছিল। শেষরাত্রে আমি 
ঘৃমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে বাম্পশকট বোম্বাই নগরীর সন্নিহিত 
হইলে এক বৃদ্ধ আমাকে ডাকি তুলিল। তখন রেলশকট একটা 
জলাডুমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। 





বোঘাই নগরী | 


৩০শে বৈশাখ প্রত্যুষে বোম্বাই নগরীস্থ বান্দারা ট্টেসনে অব- 
তারণ করিলাম । এই নগরী একটা দ্বীপের উপরিভাগে অবস্থিত । 
পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র । উত্তরদিকে ও যে এক 
সময সমুদ্র ছিল রেলপথের উভয় পা্স্থ ছুদুরব্যাপী জলময় স্থান 
দেখিক়্াই সহজে উহ অনুমান করা! যায়। বধ ত্বীপে প্রথমে 
ফোন সভ্যজাতির বাস ছিল না। পূর্বে এই স্থান প্রকাণ্ড প্রকাও 
সামুদ্রিক সপ ও অন্তান্ত জলচর এবং স্থলচর হিংঅজ্জন্ধতে পরিপুণ 


বোম্বাই নগরী । ২৪১ 


ছিল। জল্দস্্যুরা লৌকারোহণে প্রচ্ছন্নভাবে ইহার নিকট অবস্থান 
করিত। বৈগেশিক বণিক্গণ হৃত্তর সমুদ্ধ উল্লজ্যলপূর্ধ্বক এই 
স্থলভূমিতে আশ্রয় ত্রাণ করিলে তাহারা অর্থ ও পণ্য্রব্য লুণ্ঠন- 
পূর্বাক তাহাদের গ্রাণবিনাশ করিয়া প্রস্থান করিত। ভারতসমট্‌ 
সেকেন্দরলোদীর সমন্নে পর্তগীজগণ ভারতবর্ষে আগমনপূর্বক 
দক্ষিণাঁপথের অঙ্বাযোঁহী দস্থাগণের অগম্ বলিয়া এই দ্বীপভুমিতে 
বাণিজ্যাগার নির্মাণ করেন এবং ইজার “বন্বেস্(উৎবৃষ্ট বন্দয়ট' এই 
নাম রাখেন। ইংলগ্ডের রাজা দ্বিতীয় চালস্‌ পর্ত,গালের রাজ- 
কুমারী ইন্‌্ফেপ্টাকেধিরিন্কে বিবাহ করিয়! যৌতুকস্বরূপ বোস্াই- 
নগরী প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে ইহা ইংরেজ অধিকারে 
আসিয়াছে । এখন সমৃদ্ধিতে ব্রিটিস্নগরী লণ্ডনের নিয়েই পোশ্বাই 
নগরীর স্থান । 


শকট হইতে অবতরণ করিয়। একখানি ধোড়ার গাড়ী ভাঁড় 
করিলাম। কিন্তু যেবাঙ্গালী বাবুটার বাসায় থাকার কথ! ছিল, 
সাহার বাসার অনুসন্ধান করিয়! উঠিতে পারিলাম না। নগরীর 
ললোকাধিক্যই উহ্বার কারণ। এই নগরে মহারাষ্টী গুজরাটা মারোয়ারী 
পাঞ্কাৰী বৈলঙ্গী উড়িয়া পাশী মুললমান্‌ জাপানী বানিজ, ও নানা- 
্রেণীস্থ যুরোপীয় জাতির এতদূর,ভিড় যে, নগরে প্রবেশ করিলে যেন 
কেমন এক প্রকার দিশেহারা ভুইয়া যাইতে হয়। নানাভামা, 
ভাষী লোক, কেহ কাহারও কথা বুঝেন।, সামন্ত করেকটা বাঙ্গালী 
বিষরকন্ম্ম উপলক্ষে আছেন, তাহারা কে কোথায় থাকেন, অনেকেই 
তাহার, সন্ধান জানে, না, বিশেষতঃ. রোঘাইবাসী-অনেক [তন্ন 
পর্ধান্ত হিন্দৃস্থানী ও বাঙ্গালীর পাথক্য বুঝেনা । অগত্যা কাল্কা- 
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দেবীরোডে এক বাঙ্গালী মণিকারের* বিপণিত্তে উপনীত হইলাম । 
তত্রত) কর্মচারী ভীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় নামক-এক ব্রান্মণ- 
যুবায সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সাঘয়ে জামাফে গ্রহণ করিলেন। 
কাল্কাদেবী রোডের ঠিক উপরিষ্থ একটা বড় বাটীর একাংশ উক্ত 
মণিকারের অধিকূৃত। দোতলার একটী ঘরে কার্ম্যালয় ও অপর 
কয়টী ধর. কর্মচারীদের বাসের অন্য নির্দিষ্ট আছে। মণিকায়ের 
পরিরারের! অন্য একটী বাটাতে অবস্থান করেন। একটা ঘরে 
আমার বামস্থান নির্ণীত হইল। পূর্বোক্ত -ভ্াতৃকল্প নীলমণি বাবুর 
ফ্ধে বোস্বাই-নগরীতে অবস্থান-কারে আমার কোনই অন্বিধ। 
হয় নাই। ভারতবর্ষের নিখিল পুণ্যনদীর গম্যস্থল মহার্ণব, 
জতএব তীর্থরাজ সমুদ্রের পুণ্যমলিলে অবগাহন কর! একান্ত 
কর্তব্য বিবেচনায় প্রাতঃকৃত্া হস্ত মুখ প্র্ষালনান্তে সাগরে 
গমন করিলাম। এখানকার মহার্ণবের সুনীল জলরাশি 
সমধিক তরঙ্গদন্কল নছে। সমুদ্রের লবগাক্ত সলিলে স্নান সন্ধা 
শেষ করিয়া পুনরান্ন বাসায় আসিয়! মিষ্ট জলে (মিঠা পানীতে ) 
সর্ধশরীর বিধৌত করিলাম। পাকের উদ্যোগ হইতেছে, এমন 
সময় শিবানন্দত্রক্ষচারী নামক এক প্রবীণ বাঙ্গালী সাধু 
সেখানে আগমন করিলেন। ব্রন্ধচায়ী গৈরিক-বসন ও সর্বদা 
কাষ্ঠ-পাহুকা ব্যবহার করেন। জনেক দিন বে নগরীতে অবস্থান 
করায় ইহার অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে ব্রহ্মচারী শিবানন্দ 
সরলা ও ঘি কথায় মানুষকে হালাইতে পারেন। / 

* উক্ত অধিকার দাম জীযু্ত বাধু চন্রকুমার দীস। রাজ! যহারাজ- 


দের অবঃপুয়ে ব্যবহারের ঝদা ইনি কারুধর ০০০০ অলয়ার 
পর্তত করি। থাফেন। 


বোন্বাই নগরী । ২৪৩- 


মুখ্বাদেবী সনর্শন। আহারান্তে বিশ্রাম করির! ৩টার সঙ্গ 
নগর সনর্পনে বাহির হইতেছি, দ্বারদেশে একটা একবিংশ ফি 
সবাবিংশ-বর্ষবযস্ক বাজালী পক্ধিব্রাজকের সহিত সাক্ষাৎ হুইল। 
ইহার গৈরিক পরিচ্ছদ । বিশেষের মধ্যে ইনি ইংরেজী বাজলা 
ও কিছু কিছু সংস্কত জানেন। এই উদাসীন যুধা জতান্ত চতুর, 
কথা বলিবার সময় যেন নাক মুখ দিয়া কথা বাহির হয়। ডিনিও 
ধীদিম বন্ধে আগমন করিয়াছেন । আমাকে গমনোৎন্ছুক দেখিয়া 
পুনরায় দেখা করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু আয় সাক্ষাৎ 
হইলনা। বঙ্ছের রাজপথে কেবল জনতা । সেই'গাড়ী খোঁড়া 
ও মান্ষের ভিড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে মুস্বাদেবীর মন্দিয়ে উপ. 
নীত হইলাম । একটা জলাশয়-ভীরে উক্ত দেবীর মি । জলাঁ- 
শয়ের চতুর্দিকে পাঁধাপনির্শিত পোপানশ্রেণী, ভীরদেশে নানাবিধ 
দেবমনদির | স্থানীয় হিশরা বলেন ;_সুত্বাদেবীর নামেই এই 
নগরের নাম মুদ্বই হুইক্সাছে। বৈদেশিকের! মুক্ই শবকে জপ 
ত্রংশ করিয়া বোস্ছে বা বোস্বাই শব্ষে পরিগত করিল্লাছে। তাহা: 
দের মতে পর্ঘ,গিজদের আগমনের পূর্বেও মুন্বাদেবী বিদ্যমান 
ছিলেন। তঙ্জন্ত সংস্কতজঞ পণ্ডিতেরা ও বপিকেরা! “্ভীমুদ্যই” 
লিখিক়া থাকেন। মুদ্বাদেবীর হন্দিরে এত ভিড় বে, জনেক কষ্টে 
দর্শন ও প্রণামীদি শেষ করিতে হইল। তাহার পর, উহার অনতি- 
দূরবর্তী ভূলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । একটা 
অতিবৃহৎ মঙ্গিরে উক্ত মহাদেব বিরাঁজষান। সিদ্ধি এবং 
ৃস্তরপ্রিয় অবধৌত ও সক্যাসিগণ মনদিয়ের চতুর্দিকে দুরে দুরে 
অগিকৃণ্ প্রজ্ছলিত করিয়া! ওববার্থিনী বন্ধা নারী ও রোগরিউদের 
নী স্বজনের আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছেন। বপিকৃমহিলাদের 
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ভিড়ে ছূরাস্ববের মান্নার গবেশ ব্দদুরূ? । খজরাটা নিতদ্িনীরা 
পুরুষদেধ ব্ড় গ্রাহ'করেননা। বুঁহ-আয়ালে ভূলেশ্ববের সদার্শন ও 
গ্রণিখাত স্করিয়ান মন্দির হুইকে:লির্ঈত"- হইলাম -: এই পল্জীতে 
মলকগুলি -খৈনমন্দিরও' আছে+: ্রতেকহলিরে পার্বনাঁধের 
আব ও হীরক-মণডিয্টিজল ূর্ধি বিরাজমান ॥ -- . -: 

» 5 সমূদ্রতীর। অপর়ছ্ধি পাঁচ. “ঘটিকা: সময়: নগর-দর়িছিত 
সমুদ্রহীরে- বাকৃবে ১. নামক স্থানে, ভ্রষার্থ-গধন করিলাম । 
তরত্য মাথুরতটের গোঁত। অনির্বাচনী়। -. পশ্চিমভাগে প্রশান্ত 
ফলধির অন্তত নীলা ঘুরি স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'তরদমাল! বক্ষে 
ধার করিয়। : গুরোন্তাগন্থ মহানগরীর অনীমমৌতাগখ্য কুচিত 
. ক্ষতিতেছে.. উত্তর গশ্চিম কোণে বানুকেসবর খৈলবর রম্য হর্্া 
৪ উদ্যানরাজি'মস্তকে করিয়! দণ্ডায়মান পূর্ব দক্ষিণে আলোক- 
গুহ বাাঝাই-নতনতগ্রস্তি দর্শনীয় পদার্থগকল শোভ! পাইডেছে। 
পূর্বদিকে: নিউধাকেট; ও ক!ল্কাঁদেবীরোড, প্রতৃতি স্থানের ব্রিতল 
পঞ্চভল সঞ্ঠুভল মৌধমার। শ্রেবীবন্ধভারে বিরাজিভ হই! বাণিজা- 
প্রা অন্দিনগরীর অধিৰানিগণের এই্বয্যগরিষা গ্রকাপ, করিতেছে। 
পরানের একাংশ, দিয়া “বঘে-বড়োা সেণ্টাল্ইঙিয়া” নামক 
রেলপথে -রাষ্মণকট. কোলার1: কইতে বান্দারা - খর্যাস্ত প্রতি 
ুহর্কে, গমনাগমন করিতেছে। উল্লিখিত. লৌহগথের . পশ্চিম 
পার্থ, হইড়ে -সমু্-নলিগ "পরাস্ত :অওয়ত দূর্ধাবলমগ্ডিত প্রণব 
ক্ষেত্র, ভ্রম ও ভ্রীড়ারজঙ্গ:নির্দিতি আছে। : প্রান্তর মধ্যে বালক 
বালিকা; .ও-কিশোর কিশোরীর! বিবিধ প্রকার. ব্যায়ামে নিরত। 
ভীরোপান্তে মধ্যে -মধো-: পাষাণময় “ ঘটসমুছে, -অপুর্ধলাবপাবতী 
পারসীক-মহিলারা কটিদেশে-বিলষয়ান উপবী্ হস্তে ধারণ করিব 
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সমুদ্র-দলিলে নানাবিধ মনোজ্ঞ কুজুম ও পৃঁজোপভাঁর যমর্পণ করি- 
তেছেন। কোন কোন পারদীক পুরুষ ও মহিল! বী'চিমালা- 
বিচৃদ্বিত উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়! জেন্দভাষায় লিখিত আবেস্তা 
নামক ধর্পপ্রস্থ পাঠ করিতেছেন । সারংকালে বন্বের জলধিতটের 
পৌনদ্ধয মিরীক্ষণ করিলে হৃদয় প্রীতিরসে অভিবিক্ত হয়। বস্তত: 
এখানকার সমৃত্্তীয়ের শোভার সীমা নাই, পারসীক-মহিলার 
পরিচ্ছদ ও সৌন্দধ্যের উপম! নাই। বে সহরে পারসীক ,গুজ- 
রা্টা ও মরাঠী জাতিই অধিক। গুজরাক্টী মহিলারা অবগুট্টিত- 
বনে দেবমন্দিরে স্বাধীনভাবে গমনাগমনে সমর্থ কিগ্ত অন্তত্র 
নে। মরাঠী রমণীগণ সুবর্ণময় কুম্থমে বেণী বা কবরী শোসি 
করিয়া বগী বা! ফেটিং গাড়িতে অন্তরীক্ষচাবিণী দেবীর গ্ায় 
ভ্রমণ করিলেও একাকিনী বা সঙ্গিনী সহ এই বেলাতূষির বিযুক্ক 
বায়ু সেবনের অধিকারিণী নহেন। এ ক্ষেত্রে কেবল পাঁরসীক- 
মহিলা ও ইংরেজ-রণীরাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-স্খ উপতোগ করিয়া 
গাকেন। যখন পাঁচ ছগ্ুটী রূপবতী পারসীক তকুপী উজ্জল লিক্ষে 
শাড়ী ও ছুই একখানি হীরকালঙ্কার পরিযা চম্মা-চোখে ঈধৎ- 
চাদাবদনে শ্রেণীবদ্ধ রাজছংসীয় ভার হরিষ্ণ দুর্বাক্ষেজে পাদ 
চার! করেন, তখন পার্থ্থিত স্বেতাী ইংরেজ-মহিলাদের সৌন্দর্য্য 
বেল হুর্যালোকে দ্বীপ্ষান্তিক ষ্টায় নিশ্রভ হইয়া যায়। পার়গীফ- 
লগনারা বার্থ ই বিধাতার অপুর্কস্টি। ইহাদের যেমন প্পৃইনীক্গ 
কান্তি, তেষন ফমনীক্জ সুখ । ইংয়েজকাষিনীবর ক্রযুগল পারসীক 
সীমস্তিনীর ভাস আকর্ণ বিশ্রা্$ ও এত গাঢ় কষ্চবর্ণ নছে। পারগীক- 
রষণীর গুষঠাধয় জদ্ধিক লোহিত বর্ণ, দৈহিক গঠন ও ইংরেজ. 
মহিলা অপেক্গা জনক পরিধাণে গুকচি-মপ্পর়। জক্গিণদিকে 
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কিছিৎ অগ্রপর হইলেই গ্লেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় প্রস্তরাসনে 
ও কা্ঠাননে ছয় সাতটা করিয়! পারসীক যুৰক- যুবতী একসঙ্গে 
মিলিয়া বিশ্স্তালাপ করিতেছেন । কোথায় ব1 প্রণয়ী প্রণগ্লিনীর 
গ্রীবাদেশে বাম বাহু বিন্তন্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কোন 
স্থানে বা প্রণয়িযুগলের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পূর্বরাঁগ শুচিত হই- 
তেছে। খাহার যুয়োপীর মহিলাদের স্বচ্ছন্দ বিহার সন্দর্শন ঝরি- 
রাছেন, তাহাদের নিকট ও এই স্থানের কোন কোন বিষয় নৃতন 
বোধ হইবে। ধাহারা *বল্বৃত্যের” সংবাদ রাখেন না, নিতান্ত 
পল্লীগ্রামের অধিবাসী, তাহার! এই বিশ্ময়জনক উজ্জল বেশ ভূষা, 
স্বাধীনতাপূর্ণ হাবভাব সন্দর্শন করিলে প্রথম ক্ষণ মনে করিতে 
পারেন, এ কি স্বপ্র-রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, না ইহাই গন্বর্ব- 
লোক, অথবা নন্দন কাননের একদেশে আসিব! টি 
হইয়াছি? 

- কিছুক্ষণ পরে আমর! বিশ্রামের নিমিত্ত পাদুকা ত্যাগ করি 
জলমনিহিত একখানি উপলখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এক 
একটা তরঙগাঘাতে আমাদের গাত্রবন্্র সিক্ত ও পাদদেশ বিধৌত : 
হইতে লাগিল। নিকটে একটা প্রবীণ পারদীক বমিয়াছিলেন, 
তাছার নিকট জেন্দ-আবেস্তার পাঠ শ্রবণের প্রস্তাব করিলে তিনি 
অদুরস্থিত। ছুইটা রমণীর সন্নিধানে গিয়া বলিতে বলিলেন কিন্ত 
আমরা অপরিচিত, রড় সঞ্কোচ বোধ হইল। পেষে পারসীক-গ্রবর 
সবর আমাদিগকে লইয়! সেই মহিলাঘয়ের সমীপে হসাইয়। দিলেন । 
তাহার! উৎ্বাঁহসহকারে বঅভিষ্পষ্টরপে এ গ্রন্থের গাধাসকল 
লাঠি: করিতে লাগিলেন । শুনা যায় বর্তমান পারসীফ-ধর্শহন্ডের 
প্রবর্ধক জরাষ্ট্রের উপদেপ-সমূহই জেন্দ বা! (ছন্দ অর্থাৎ প্রাচীন 
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বৈদিক) ভাষার লিখিত, ততিন্ন পরবর্তী ধর্ম্রস্ব-সকল পহলবী 
ভাষার রচিত হইয়াছে । আমর! জেন্ন বাঁ পহলবী কিছুই অব- 
গত নহি, সুতরাং রমণীযুগলের মুখনিঃস্যত বাক্যসমূহের কোনই 
মন্খগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা 
শকের বঙ্কার ধেন সংস্কৃতের ন্তাঁর বোধ হইতে লাগিল। আর এ 
বিষী মহিলাদের স্বন্দর শ্বর ও পাঠনৈপুণ্যবশতঃ উহা গুলিতে 
বেশ মধুর বোধ হুইল। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত, 
স্যাকিরণ ক্ষীণ অপেক্ষ। ক্ষীণতর হইল, অংগ্ুমালী ক্রমে ক্রমে 
একটা লোহিত বর্ণ বৃহৎ গোলকের ন্যায় আকার ধারণ করিলেন। 
সাগরসলিলে অশ্থগমনোন্থুখ সুধ্যের শোভ। দেখিতে বড়ই রমণীর 
ধার! প্রত্যহ জলধি-জলে সুর্যের অন্তধান নয়নগোচর করেন, 
স্ঠাহারা ও এই সময় একবার উদ্পগ্রীব হইয়। সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। অকন্মাৎ একখানি তাত্রথালা যেমন সরসী- 
সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রপ দেখিতে দেখিতে জবাকুম্ুমসন্কাশ 
সহআংশুদেব অনন্তনীলাম্ু-মধ্যে অদৃশ্য হ্ইলেন। অমনি 
ক্যোত্নালোকে সাগরতীর আলোকিত হইয়া গেল, গগনমণ্ডলে 
তারকারাজির স্তায় অসংখ্য গ্যাসের আলোক জল(ধিতটকে স্থুশো- 
ভিত করিল। 

আমরা সুশীতল সমীরণ-পরিষেবিত সমুদ্রতরে কিছুক্ষণ 
ভ্রমণের পর নগরাভিমুখে চলিলাম। নগরের সন্নিহিত একটা 
মনোহর উদ্ভান আছে। সময়াভাবে উক্ত উগ্ভানে প্রবেশ করা 
ঘটল ন|। রাজপথের পার্থ ই পারসীকদদিগের অগ্নিমন্দির ও উচ্চ 
উচ্চ সৌধমালা । অগ্রিমন্দির বা আতস্বেহরমের পার্খেই চন্দন- 
কাঠ ও ধর্বপুস্তক বিক্রীত হর। রাজপথের সন্নিহিত উদ্তানের 
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মধ্যে সুনর একটা অগ্রারিকা, বিবিধ প্রকার উজ্জল আলোকমাল! 
ও পর্রপুণ্পে হুমজ্িভ হইয়। পথিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি- 
স্কেছে। রাক্ণপথে অমংখ্য ফেটিং, বদী ৪ অন্থাগ্ শকটরাজি দীড়া- 
ইয়া আছে। নানাবিধ উজ্জল রসদ ও হীরকালক্কারে নুসজ্জিত| 
পারসীক-রমণীর! বিমানচারিণী অগ্গরোমগ্ডলীর স্তায় কট, হইতে 
অবতরণ করিয়া & অ্টানিকা অভিমুখে যাইতেছেন। গুনিলাম 
ইহ পার্মীদিগের একটা বিবাছমন্দির। অদ্য একটা বিবাঁচ, তঙ্জন্ত 
এখানে এভ সমারোহ । ্ 

অনন্তর রাত্রি নয় ঘটিকার দময় বাসায় উপস্থিত হইলাম। 
পরীক্ষার দিন অতিসন্লিহিত। অভএব বোত্ধাই নগরীর অন্থান্ত 
ষ্টব্য গুলি গ্রত্যাগমন কালে দেখিব মন্ধন্ন করিয়া! রাত্রি সাড়ে দশ 
. ঘটকার সময় পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলাম: ভ্রাডৃক্প শ্রীমান 
নীলমণি মুখোপাধায় প্ভিক্টোরিয়! টারমিনাস্‌” নামক স্ব প্রসিন্ধ 
মনে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয় দিয়া গেলেন। সমস্থ 
নিশা প্রায় নিদ্রিত-অবদ্তায় অতিবাহিত রুরিয়া পরদিন ৩১ শে 
বৈশাখ পৃব্বাহণ ৭ টার ময় পুণাষ্ট্েমনে অবতরণ করিলাম। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
মহারাউ-রাজ্য |. 

শ্রাচীস্গালে বর্তগান মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ গল দণ্ুকারণা 
নামে অভিছিত হইত ৷: এই প্রীদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে স্য়াট: ও সাতপুরা- 
গিরিপ্রেমী, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্বদিকে গোগুবন ও হৈলিগ্, 
পশ্চিমে আরব-লমুদ্্র | ই দেশের পরিমাণ প্রায় ১২৫*** বর্গ 
মাইল এবং লোঁক' সংখ্যা, ভিনকোটির অধিক। সহাপর্বত 
মহারাষ্রদেশকে ছুইভাগে বিভ্ করিয়া বিগাঞ্রমান। ইঠাঁর 
ূর্ধাঞ্চলের নাম দেশ ও পশ্টিমাংশ কোস্ণ নামে প্রসিদ্ধ । এই 
দেশের অধিকাংশ স্থল -পর্বতবল ও ছূর্গম-অরপ্যানী-পরিব্যাপ। 
মহারাষ্ট্র অঙ্তান্ত গরদ্দেশের তৃগলার অনর্ধার, তবে অপেক্ষাকৃত 
থাস্থাপ্রদ ৷ পুরাকাঁলে এই দেশ কেবল নিশাঁচরগণের লীলাস্থৃল 
ছিল।- কথিত আছে, সর্বপ্রথম মহর্ধি অগস্তা বিদ্ধ উল্লজ্যন 
পৃর্বক এই দুর্গম আরণা প্রদেশে প্রবেশ করেন তিনি অনেক 
রাঙ্ষসকে নিগৃহীত করিয়া এই: প্রদেশে দ্বীয় [আত্ম প্রতিহিষছ 
করিয়াছিলেন। তাহার পর, পরঞুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী 
নিচক্ষত্রিয় করিঝা বীরহত্তা-পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্ত মহ 
কণ্তপকে সমস্ত পৃথিবী প্রদানপৃর্বক তগস্তার্থ পশ্চিম সমুদ্রের 
তীরবর্তী কোদ্কণ প্রদেশে বাম করেনা : তীাহারই প্রযছে 
কোণে বরান্ধ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর, রথুকুলতিলক র।মচ্ 
বনবাস কালে রাঞ্ষপকুলের বিনাশ সাধন করিন! এই প্রদেশকে 
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অনেকট| নির্ধি্স করেন। তদবধি এই জনপদে আর্ধাঙ্কাতির 
বসতি-বিস্তার হয়। . সুপ্রসিদ্ধপ্রত্বতত্ববিং ডাক্তার গোঁপাঁলড়ষঃ 
ভাগারকর মহোগয় নানাবিধ শিলালিপি ও পুরাতত্বের অনুসন্ধান 
সথারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশুত্ী্ের জন্ম গ্রহণের চারিশত 
বংসর পূর্বে রঃ$ ও ভোজ উপাধিধারী কষত্রিগণ ূাইদেশে 
বাম ও আধিপত্য করিতেন। ইহার! আপনাদ্দিগকে শিনিপ্রথর 
সাআকির বংশধর বলিয়া পরিচন্ প্র্দাম. করিতেন। উক্ত র$$ 
ও তোজ-জাতিই কালক্রমে মহারঠ$ ও ও মছাভোজ নামে প্রসিদ্ধ 
হন। মহারঠঠ জাতির সহিত মহাভোজ-জাতির কন্ত! আগ্রান 
প্রদান গ্রচলিত' ছিল। উক্ত প্র্টীন মহারঠঠ শব হইতেই 
বর্তমান মাহা ও মহারাষ$ই শবের উৎপন্ধি হইগ্রাছে। মহারঠ$- 
গণের নামানুসারে স্ীপূ্ব তৃতীয় শতাব্ীতেও এই দেশ মহারঠ$ 
নাষে পরিচিত ছিল। পূর্বকালে এই দেশের আরতন, বর্তমান 
মহারাষ্ট্রের স্তায় দুবিস্বত ছিল না। প্রাচীনকালে পুণা, সাভার, 
আহন্বদনগর জেল! ও শোলাপুর জেলার গশ্চিমাংশ প্রকৃত 
মচারাষট্ের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে মহায়াহীর-জাতির বংশ 
বিস্তার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত কোষ্ধ, গোঁওবন, কোলবন, 
আভীরদেশ, বিদর্ভ ও উত্তরকর্দাট মহারাষ্ট্র দেশের অন্তত 
হইয়াছে । - 

মানিক ও কেইজাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রা্ত শিলালিপি পাঠে 
অবগত হওয়া বায়, তীূর্ব ৭৩ অপ হইতে ২১৮ রীঙাৰ পর্যাত 
শাঁলিবাছন্জ্ধদীয় নরপতিগণ মহারঠ$ *$ মহাভোজ প্রতৃতি 
জাতীয় ক্ষত্িগণের পরাজয় সাংনপূর্বাক মহারাষদেশে স্বীয় 
জাধিঞ্দ্য-বিন্তার করেন। গোদাবরী-ভীরবর্তী প্রভিঠানপুরে 
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কহাদিগের রাজধানী ছিল। গ্রীন্ীয় ৬ শতাবীর শেষভাগে 
এই দেশে চালুক্যবংশীপ্ব নরপতিগণের শাসন প্রবর্তিত হয়। 
ইহার! বাতাপিপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম 
শতাবীর প্রারস্তে রা ই্কুট-বংশীয়ের! মহারাষ্্র-গ্রদেশের আধিপত্য 
লাভ করিয়াছিলেন । ৯৭৫ খ্ীষ্টাৰ হইতে ১১৮৯ খ্রীষ্টা পথ্য্ত 
পর এক চালুক্য-রাজবংশ মহারাষ্ট্রদেশ শীঘন করেন। কল্যাণ- 
নগরে এই ফ্লাজবংশের রাজধানী ছিল। ইহাদের অধিকার কাঁলে 
পিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রাবল্য হয় ও বৌদ্ধধন্ একেবারে 
হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ অতিশয় বিদ্যান- 
রাগী ,ছিলেন। কাশ্শীরদেশীয় বিহলন কবি, এই বংশীয় ২য় 
বিক্রমাদিতোর সভাপত্তিত ছিলেন এবং উত্ত নরপতির মন্ত্রী 
বিজ্ঞানেশ্বর নুপ্রসি্ধ মিতাক্ষর গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে 
কলচুরি রাজবংশ কিছুকাঁলের জন্য মহারাষ্ট্র-গ্রদেশে অত্যদয় লাভ 
করিক্াছিল। তাহার পর, শিলাার নামে পরিচিত তিনটা 
সামন্ত রাজবংশ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া! মহারাষ্ট্রে 
শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহালক্্রী ইহাদের কুল 
দেবতা ছিলেন। ১*১৩ খ্রীঠা্ষ হইতে যাদববংশীয় নরপতিগণ 
মহারাষ্রদেশে প্রভূত্ব লাত কয়েন । এই বংশী ভূপতিগণের 
কীর্তিকলাপ অনস্ত। ইহাদের প্রথম নরপতির নাম সিজ্ঘন, তাঁহার 
পুত্র মল্লগী । মল্লগীর পুত্র ভিল্লম | প্রথমে ইহারা ভিন্ন ভিন 
'স্থলে রাজধানী স্থাপন. করেন, শেষে ১১৭৯ ত্রীষ্টাবে যাদববংশীয় 
পরাক্রান্ত ভূপতি ভিল্পম দেবগিরিতে ( দৌলতাবাদে ) একটা হর্গ 
নির্মাণ কেন এবং বৎসরেই তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন । 
ভিন্মের পুত্র রাজ! জৈত্রপাল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্হিদ্‌ ভাস্বরা-” 
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চাধ্যের পুত্র লক্ষ্মীধর এই জৈত্রপাঁলের সভাপত্ডিত ছিলেন । টজর- 
পালের পুত্র ২ সিজ্ঘণের সময়ে গ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেন 
দেবগিরির রাজসভা আলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১১৬৯ খীষ্টান্দ 
সিজ্ঞণের লোধাস্তর প্রা ঘটিলে তাহার পুঞজ জয়সিংহ দেব- 
গিযির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ত্তিদি অধিক দিন রাজান্থখ ভোগ 
করিতে পারেন নাই। এবর্ষেই তাহার পুত্র কৃষ্ণরাঁজ শামন 
দপ্ত অধিকার করেন। এই নরপতি অনেক যাগ যজ্ঞ ও বাজা- 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১১৮২ খীষ্টা্ধে কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রৈলিঙ্গ কর্ণাট লাট 
স্ঙ্জর মালব প্রভৃতি দেগ্সের রাজগ্ঠাবর্ণের দর্পহরন করিয়া ছিলেন। 
১২৭১ খ্বীষ্টান্দে মহাদেবের মৃত্যুর পর, তদীয় ত্রাতুদ্পুত্র রামচন্ত্ 
মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অভিযিক্ত হন। ইনি সাধারণের মধ 
রামদেবরাও ও রামরাজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামচন্দ্র অতিশয় 
পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বাহুবলে দক্ষিণাপথেব সর্বন্ডৌম 
প্রতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন । ১১৯২ খষ্ীবে দিলীর সমাট্‌ আলা- 
উচ্মীন খিলিজী পচ হাজার সৈগ্ক সহ মৃগয়াচ্ছলে দেবগিরির সঙ্গি 
'হিতত হইয়! ধিশ্বাসঘাতকতাপুর্ব্বক অতর্কিতভাবে রাজধানী আক্র- 
মণ করেন। এ সময় হইতেই মহারাষ্ট্র-রাজলঙ্গ্ী একান্ত চঞ্চল! 
হইক্গা উঠেন । ১৩১২ খ্ীষ্টান্বে পর্যন্ত যাদববংশীয় রাজগণই 
গেবগিরিতে অবস্থািক্ালিযা এই দেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা 
করিয়াছিলেন । .১৩৪৫ 'স্ীষ্টাকে সম্রাট মহম্মদ তোগলক এই 
প্রদেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জগ্গলীভ' করেন। ১৩৪৫ প্রঃ পর্যন্ত 
দাক্ষিণাতা ভূমি দিল্লীশ্বরেধ অধীন ছিল। উহার পর -দক্ষিণাপথে 
ধাঙ্গনী রাজবংশের গ্রতিষ্ঠী হয়। : ১৪২৬ খাবে আহঙ্গদশা£ 
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বাদ্ধনী, প্রাচীন হিন্দুরাজধানী বিদর্ভনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন 
করেন। ১৪০৮ খীষ্টাবে মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত ছার্ডক্ষ হয় এবং অন্না- 
ভাবে মহারাষ্ট্র জনশূন্ত হই পড়ে। মহারাষ্্-সর্দারগণ সুযোগ 
বুঝিয়া মুসলমান-কবল হইতে পার্বতী প্রদেশ ও হুূর্ভেদ্য ছূর্ণা্ি 
অধিকার করিয়া লয়েন। ১৪৭২ খাষ্টাব্ধে বাঙ্গনীবংশের শেষ 
স্বাধীন-রাজের মন্ত্রী মান্ুদ-গবান্‌ উহার কতকাংশ উদ্ধার করেন৷ 
বাঙ্গনীবংশের রাজ্যকালে হিন্দুরাই রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্যে নিধুক্ত 
হইতেন। বিভাগীয় রাজন্ব-সংগ্রাহকগণকে দেশমুখ বলিত। 
বাঙ্গনী রাজ্য-ধ্বংস হইলে হিন্দু দেশসুখগণ কতক নিজামসাহী, 
কতক আদিলদাহী রাজবংশের অধীন হন। সুধু রাঁজন্ব সংগ্রহ 
কাই ইহাদের একমাত্র কার্য ছিল না, ছূর্ণরক্ষা ও যুদ্ধকালে 
স্বীয় দলবল সহ মুসলমান-পেনাপতির সাহাষ্য কর! ও ইহাদের 
অপর কর্তবোর অন্তর্গত ছিল। অনেকে এই সময্ন রাঁজকাধ্যে 
বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাত করিয়াছিলেন । যে সকল দেশমুখ 
ধন্নপ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মরাঠাবংশ-সম্ভৃত 
রাজ। মালজী-ভোঁশল। অন্ততম। নিজাঁমসাহী রাঞজগণের অধীনে 
পুণার ইহার জাক়গীর ছিল। নিঙ্জামপাহী-রাক্য ধ্বংস:প্রাঞ্চ 
হইলে দিল্লীর বাদলাহ, পুণাও উহার সন্নিহিত গ্রদেশ বিজ্াপুর- 
রাজকে,অর্পণ করেন, তদবধি মালঞ্রী-ভো"শলার জায়গীর বিজাপুব 
রাজের. অধীন হয়। এই মাঁলজীর পুত্র শাহজী। ইনি কিছু 
কাল মালিক-অদ্বরের অধীনে যুদ্ধ কাধ্যে ব্যাপূত ছিলেন। ১৬২৯ 
খীষ্টাকে মোগলশাসন-কর্ত। বিপ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধারস্ত হয়। 
১৬৩৩ খ্টষ্টান্ধে দৌলতাঁঝাদ মোগলের হস্তগত হয় এবং রাঙ্গা বন্দী 
ক্কত হন। . সেই সময় মরাঠা-নর্দারগণের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহজী, 
২২ 
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পূর্বতন রাঁজবংপের এক জনকে সিংহারমে বসাইয়! বিজাপুরের 
মৈক্লের সহিত পন্ধে্ডা হইনে মোগলদ্বিগকে তাড়াইয়! দেন এবং 
পুণাও গঙ্গঘর জেলা-লুট করিরা লয়েন। ১৬৩৬ খীষ্টান্দে বিজ্বা- 
পুররাজ পরাজিত হইন্ঘ! সম্রাট শাহজাহানের পদ্াৰন্ত হর। ১৬৩৭ 
খাঁষ্টান্দে শাহন্ীও$ আত্মদমর্পণ করেন। ভীগানদীর উত্তরতীর- 
বর্তা ভুকনরগ্রস্ৃতি স্থান মোগলসাজাজ্য-তৃক্ত ও দক্ষিণতীরবন্তী 
ভূভাগ বিজাপুরের রাজাকে প্রদত্ত হইলে শাহ্‌ভী বিজাপুরের কাধীনে 
কর্ম গ্রভণ করেন এবং স্বীয় কাধোর পারিত্বোধিক-ম্বরূপ পুণা 
গ্ভূতি কন্তিপয় স্থান জায়গীর গ্রাণ্ত হন। 


বিজাপুর-রাঁজের অধীনে মরাঠা-সর্দারের বর্থী নামক শিক্ষিত 
অশ্বারোহী সেনাদল মোগলা-যুদ্ধে রপাপ্ডিত্য দেখাইপ্া জন- 
সাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল। ্ষু ক্ষুদ্র 
ুর্গগজলি মরাঠ। সর্দারগণের হস্তে স্ব ছিল। সুসলমান-মোকাস্‌- 
দারের অধীনে হিন্দু কর্ণচারিগখ রাঁজস্থ সংগ্রহ ব্যাপারে এবং 
প্রাচীন মরাঠাবংশীয়গণ দ্েশদুখের কার্ধ্যে নিযুক্ধ হইতেন। যখন 
সঞ্চদিকেই মরাঠাগণ রাঞ্গকর্মে নিযুক্ত এবং চারিধারের ছুর্গগুলি 
প্রাক মরাঠাষর্দারগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, ঠিক সেই 
সময়েই বিজাপুর্রাজবংশের অবনতির হুত্রপাত হয়। এ সময় 
স্থযোগ বুঝিয়! শাহজীক্ষ, পুত্র শিবাজী সম্তকোত্োলন করেন। 
তাহারই বীরত্বমন্তে মুগ হইয়া! মরাঠাগণ দূলে দলে আসিঙ্গ। ভাহার 
দলভুক্ত হইতে থাকে । শিকাঁজী ,শৈশবে তীহার পৈত্রিক জারগীকষের 
তত্বাব্ধায়ক দেশস্থ্রান্ধগ-কুলসন্কৃত দাদাজীপন্থের যত্বে পরিপািত 
হন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন ন! কিন্তু বাল্যকাল হইতে 
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রামায়ণ ও মহাঁভারতোক্ত বীরপুরুষগণর শ্ৌর্ঘযকাছিনী শ্রবণে, 
তাঙ্চার হৃদয়ে বীরত্বের বীজ রোপিত হইয়াছিগ। উহার ফলে তিনি. 
গোলকুণ্ড, ও বিজাপুব-রাজ্য বাতীত সমগ্র দক্ষিণাপথের 

অধীশ্বর হন। রায়গড়নামক স্থানে শিবাজীর রাজ্যাতিযেক্ 
সম্পর হয্ব। উক্ত নগরীই তীছার বাজধানী ছিল। শিবার্থীর 
তায় সাহসী চতুর ও কার্ধাকুশল বীয়পুরুষ অতি জন্পই জন্ম গ্রণ 
করিয়াছেন। তিনি যেষন যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ, তেমন শামন-কাধ্যে 
অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার শৌর্ধ্য-প্রভাবে ১৬৬৫ খাঁ্টাক 
হইতে ১৬৮* খীষ্টান্দ পর্যন্ত দিল্লীর মোগলদিংহাসন ভয়ে কম্পমান 
.ছিল। তিনি মহারাইীয়-জাতির হৃদয়ে যে ক্সাত্মগৌরব ও বীরত্বের 
বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মুসলমানরাজত্বের 
অবসান কালে ভারত-সাআাজের সমুদয় প্রভুত্ব মহারাষ্রী়গণের 
হস্তগত হইয়াছিল। শিবাপীর পুত্র শড়ৃজ্ীও গরাক্তম এবং তেজ- 
স্থিতায় নন ছিলেন না। ১৬৮৯ খীষ্টাবধে শল্গৃ্ী পরলোকগত 
হইলে তাহার পু নাবালক ২ম শিবাজী রাজ! হন. ইনি সাধারণ 
লোকের মধ্যে সা নাষে প্রসিদ্ধ ছিলেন । ইহার খুলল চাঁত 
(শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র) রাজারাম প্রথম সার অতিভারক নিযুক্ত 
হন। শেষে তিনি সাহুকে ত্যাগ কষরিয়। সেতারায় রাজধানী স্থাপন- 
পূর্বক দ্বয়ং রাজ্য অধিকার করিযার চেষ্টা করেন। নানা ঘটনার 
পর, মহাবাষ্ট্রের হিন্ুরাজ্য ছইভাগে বিতক্ক হয়। রাঁজারামের দ্বিতীয় 
পুত্র শ্ভৃজীর বংশধরেরা! কোহ্লাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া 
সন্াদ্রির অনেকাংশ অধিকার কর়েন। আদ্যাপি রাজারামের 
বংশধরগণ সেখানে ইংরেক্-গবর্ণমেন্টের মিত্রনরপতিরূপে স্বীয় রাজ্য 
ভোগ করিতেছেন। .এদিকে সাহুর রাজত্বকালে কোস্ষণন্থ-রাক্গণ- 
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কুলসডূত * বালাজী বিশ্বনাথভট্ট নামক এক বাক্তি রাজস্ব 
সংগ্রহের কাধ্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করার মহারাল্স সাহু 
তাহাকে পেশোয়! (প্রধান মন্ত্রীর ) পদে নিযুক্ত করেন।. এী সময় 
সেতারায় সার রাজধানী ছিল। বালাল্ী বিশ্বনাথকে প্রধান 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করায় সার রাজ্যের বিলক্ষণ ্রীবৃদ্ধি হইর়াছিল। 
১৭২* খাষ্টাবে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র-বাজীরাও. পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হন। বাঁজীরাও অসা- 
ধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন । মহারাষ্টরাজো তাহার এফাধিপতা 
ছিল। তিনি প্রায় ২* বৎসর কাল গেশোয়াপনে প্রতিঠিভ ছিলেন। 
উ সময় সাহু কোন রূপ রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারি- 
তেন না, বাজীরাওই সকল বিষয়ে প্রভু ছিলেন। ১৭৪৮ ধীষ্টাবে 
সাছ নিঃসস্ত/ন-অবস্থায় পরলোক গমন করিলে বাজীরাওর পুত্র 
বালাজী বাজীরাও, পিবাজীর বংশসম্ভৃত একটা বালককে সেতারার 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমত| আত্ম- 
স্মাৎ করেন। ১৮*৩তীষটাবে ইংরেজ-গবর্ণমেষ্ট পেশোয়ার আধি- 
পত্য ধ্বংস করিয়া সেতারার রাজাকে স্বাধীন করিয়া দেন। ১৮৪৮ 
্ীষ্টাখে সেতারার শেষ রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করিলে নেতারা ইংবেজ-রাজ্য তুক্ত হয়। বাজীরাওর পুত্র 
ৰালাজী বাজীরাও অপাধারণ ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। যে 
সময় মহারাইীয ঘোস্ধসমরমায়ের অন্ততম নেতা রবুদ্মীভো"শলার 
দেওয়ান্‌ ভাষ্কর পণ্ডিত বিহারের নবাব আলীবদ্দী খাকে পরাজিত 
করিয়া মুরশিষ্াবাদের জগৎশেঠের কুঠি লুঠনপূর্বক আড়াই কোটি 








* আছর রা্গণের বিবয়ণে কোষণ্রা্ষপের সিভি পাঠ করন। 
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টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। তখন আলীবদ্রী তীত হইয়। 
দিল্লীর বাদসাহের নিকট সাহাযা প্রীর্থন।,করেন। বাদসাহ নিক 
পায় হইয়া বালাঁজী বাজীরাওকে বাঙ্গালাদেশ রক্ষার জন্য অনুরোধ 
করেন। সেই সময় বালাজী অতান্ত ক্ষিগ্রকারিতার সহিত 
রদুক্সীকে বাঙ্গাল! দেশ হইতে তাড়াইয়। দেন। এই কার্যে 
সন্থষ্ট হইগা বাদসাছ, বালাজী বাজীরাওকে মালবের স্থবাদারী 
পদ প্রদান করেন। বালাজী বাঁজীরাও, সিদ্ধিয়। ছোলকর প্রভৃতি 
মহারাষ্ট্র সর্দ(রগণকে উহ! ভাগ করিয়। দেন। বাঁলাজী বাজীরা ৪ 
পুনায় অবস্থিতি করিতেন, তক্জন্ত তাহার সময় হইতে পুশা 
মহারাষ্ট্রের রাজধানী হয়। তীহার সময়ে ভারতবর্ষের সমুদয় 
প্রদেশেই মহারাীয় জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সময় 
আর পোশোয়া-বংশ মন্তিস্থানীয় ছিলেন না । বালাজী বাজীরাও 
মহারাষ্্র-রাজ্যের সার্বভৌম নরপতির পদে আসীন হইয়! 
অবলীলাক্রমে এ শক্র-স্কুল বিস্তৃত রাজ্যের শাননকাধ্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র মাধবরাও পেশোয়া-রাজপদে অধিষ্ঠিত 
হইয়ও অতিবিচক্ষণতার সহিত মহারাষ্ট্র দেশের শাসন কাধ্য পরি- 
চালন করেন। তিনি ত্রাপ্ণোচিত ধ্যান ধারণা ও জপ তপে অত্যন্ত 
অনুরক্ত ছিলেন। তাহারপর, সাহার কনিষ্ট ভ্রাতা নারাণরা'ও 
পেশোয়া-রাজপদ লাভ করেন কিন্তু তিনি অধিক দিন উক্ত পদে 
অবস্থান করিতে পারেন নাই। কয়েক মাসের মধ্যে তাহার 
পিভৃব্য রঘুনাথরাও তাহার প্রাণ সংহার করিয়া পেশোয়া-রাজ পদ 
অধিকার করেন। এই ঘটনায় বৃদ্ধ মন্ত্রী রামশাস্্রী পদ ত্যাগ 
করেন। নানাফর্নবীশ--গ্রতৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্চারিগণ, নিহত 
নারায়ণরাওর মহিষীর গর্ভজাত শিশুকে পেশোয়া-রাজপনে গ্রৃতি- 
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চিত করেন। এই সময় মহারাষ্ট্ীয় ক্ষমতাপন্ন বাক্তিগণ ছুই 
সম্পরণায়ে বিভক্ত হন। ১৭৮২ ্রী্টাঝে বালক মাধবনারারণরাও 
পেশোয়ার মহিত ইংরেজগবমেন্টের সধ্ধি হয় এবং নারায়ণরাওর 
প্রাণহস্তা রঘুনাথরাও ২৫*** হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া গোদাবরী- 
তীরে ফোন গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হন। মাধবনারায়ণরা গর 
. মন্ত্রী নানাফর্নবীশ যেমন পরাজ্ঞান্ত তেমনই অসাধারণ 
বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার প্রভাবও রাজনীতি-কৌশল ভারত- 
বর্ষের সর্বত্র গচারিত হইয়াছিল। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে 
পরাস্ত করিয়া! তিন কোটি টাকা ও নিজামরাঙ্জোর অনেকাংশ 
গ্রণ করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাৰবে মাঁধবনারায়ণরাও গেশোয়! 
ছাদ হইতে পড়িয়া! আত্মতা। করিলে পূর্বোক্ত রঘুনাথরাওর 
পুত্র বাঁদীরাওপেশোয়! রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সগয়ে 
অনেক ঘটন| ঘটে। বাজীরাও কয়েক বাঁর সন্ধির পর পুনরায় 
ছরাশাগ্রস্থ হইয়। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে গবৃত্ত হুন। 
অবশেষে ইংরেজগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন । 
ইংরেজগবর্মেন্ট তাহাকে আটলক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদাপূর্বক 
কাণপুরের মরিছিত বিঠুর নামক স্থানে বাদ করিতে দেন। 
বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানাসাছেব ১৮৫৭ খাবে মিউটিনির 
সময় কাণপুরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ইংরেঞ্গবর্মেন্ট তাহার 
সমূদগ্ধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া! লইয়াছেন। 


পুণা-নগরী । ২৫৯" 
পুশ! নগরীতে অবস্থিতি | 


পুণার পুরাতন নাম পুণ্যপুর। পুণাসলিলা মুলা ও মূঠা নদীর 
সঙ্গম স্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহীর পুণাপুর নাম হয়। এই 
নগরী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮৫০ ফিট উচ্চ। পুণার ৩১ 
ক্লোশ পশ্চিমে মহাসমুদ্র বিদ্যমান। বোম্বাই নগরী হইতে পুধা 
প্রায় ৫৫ ক্রোণ দক্ষিণ পূর্বব কোণে অবস্থিত। ইহার চতুর্দুকেই 
প্রায় শৈপশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা! মুঠানদীর দক্ষিণ তীরে 
বিরাজমান এবং সুদৃঢ় ছুর্গ দ্বারা স্ুরক্ষিত। নগরীর মধ্যে 
নাগঝরি, উৈরবা, মাণিকনালা, আস্থিলওড়া, খড়ক, বাসলার 
খাল প্রস্থৃতি কতিপয় জলপ্রণালী প্রবাহিত হইয়! পার্ববতী-হ্রদের 
জলের দ্বারা নগরবাসিগণের জলের অভাব দূর করিয়া থাকে। 
পুণানগরীর এক একটী পাড়া বা মহল্লাকে গেট বলে। নগরটী 
১৮টী পেট. বা পাঁডায় বিভক্ত । প্রাতঃকালে বাষ্পশকট হইতে 
অবহরণপূর্বক একখানি এক! ভাঁড়! করিয়। প্রায় ৮টার সময় 
নানাচাপেটে বঙ্গীয় ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন 
হইতে পুণায় বাঙ্গালী ছাত্রগণের একটা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত 
আছে। উক্ত ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়! বাঙ্গালী বিদ্যাধিগণ 
অব্রত্য ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ্জে স্থপতিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া! থাকেন। 
শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়! যে 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, এখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন 
করিলেই উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী হওয়া! যায়। এই 
হুইটী বৎসর বাচাইবার অন্ত প্রতিবংসর ১৭।১৮টা বাঙ্গালী বিদ্যার্থী 
সুদুর ব্লদেশ হইতে আসিয়া! অত্রত্য ইঞ্জিনিয়ারিংকলেজে প্রিষ্ 
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হইয়। থাকেন। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া ছাত্রগণ অতান্ত 
আহ্লাদ সহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এ সময় গ্রীম্মাবকাশ- 
নিবন্ধন কলেজ, বন্ধ থাকায় তিনটামাত্র বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে উপ" 
স্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা বাগ্বাজারনিবাদী অবসর- 
প্রাপ্ত ডিপুটীমাজিষ্টেট, বাঁবু নবীনরুষ্ণ সরকার মহাশয়ের পুত্র 
শ্রীঘুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সরকারের * নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
চন্্র বাবুর যত্বাতিশয়ে পুণায় আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। তিনি 
আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় বিষয়ের উদ্যোগ করির দিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, সর্বদা সকলবিষয়ে বিশেষরূপ তত্বাবধান করিতেন। 
তাহার এ মধুর বাবহারের কথ! বহুদিন আমার স্থৃতিপটে অঙ্কিত 
খাকিবে। ৩১শে বৈশাখ বিষুপদী সংক্রাস্তি। শ্রী দিবস আর 
কোথাও বাহির হইলাম ন|। প্রাতঃকৃত্য দ্গান সন্ধ্যা সমাপন 
করিয়া আছারান্তে বিশ্রাম করিলাম। 

১ল! জৈষ্ঠ প্রাতঃকালে নানাস্তে আমি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ 
শাস্ত্রী গড়বোলের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটা 
বড় বাটার দোতলার একাংশে গৃহিণী, কন্ঠা পুত্র, পুত্রবধূ, শিশুপৌত্র 
প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। আমাকে অত্যন্ত আদরের 
সহিত ত্ঠাহার বাসগৃছে লইয়! গিয়া বসাইলেন। নবাগত পুরুষ 
দেখিয়া পণ্ডিতের গৃহিণী কণ্া পুত্রবধূ কিছুমাত্র সনকুচিত হইলেন না । 
অনাবৃতমন্তকে ফেছ পুরা করিতে লাগিলেন, কেহ রন্ধন কার্য 
ব্যাপৃত রহিলেন, কেছ বা শিশুর আদর করিতে লাগিলেন। 


* জু বাবু চত্রকুমায় সরকার পুণা ইঞ্জিনিয়ায়িং-ফলেজ হইতে এল্‌, মি, 
ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়। ধেপারম ও অন্যান্য স্থানে কিরৎকাল কাধ্য করত; 
এখন ব্রহ্মদেশে এসিষান্ট-ইঞ্জিনিয়ারেয় পদে নিযুক্ত জাছেন। 


পুণা-নগরী | রর 


আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে শান্ত্রী বলিলেন “এদেশের 
ইহাই সনাতনী প্রথা, অতএব সম্কুচিত হইবেন না, নিরুদ্বেগে 
বসি! কথোপকথন করুন”। তাহার পর, আমি পূর্বোক্ত পণ্ডিত 
রাজারাম শান্্রীর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিলাম | পণ্ডিতবর 
সাঁদরে পত্র থানি পাঠ করিয়! বলিলেন “আপনি বেদশাস্ত্রোত্তেজক- 
সভায় পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, অবগন্ত 
হইয়া আমি বড় সন্তোষ লাভ করিলাম। পণ্ডিত রাজারাম জরস্্রী 
আমার পিতার ছাত্র এবং ভ্রাতৃকল্প। অতএব তাহার নির্দেশ 
অনুগীরে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না বলিয়া বড় ছুঃখিত 
হইতেছি। কারণ সংপ্রতি পুরাপনগরীস্থ হিন্দুসমাজে কোন 
কারণে ছুইটী দল হইয়াছে । আমি প্রতিবাদকারীদের পক্ষতৃক্ত 
কালমাহায্মো উক্ত পক্ষ বড়ই দ্র্বল। প্রতি বৎসরই আমাঁকে 
পরীক্ষা-কার্যের তত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইত, এবার 
কর! হয় নাই। যাহা হউক, তজ্জন্ত আপনার কোন হানি হইবে 
না। আদ্দিত্যবার-পেটে যে সংস্কতপাঠশালা আছে, আপনি 
সেখানে গেলে পুস্তকের তালিক! ও নিয়মাবলী পাইবেন। 
পাঠশালা হইতে প্রত্যাগমন কালে অবশ্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া যাইবেন*। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী বেশ শাস্তশ্বতাব ও 
সুপশ্ডিত। ইহার গৃহটা সংস্কত-গ্স্থের প্রাচীন হস্তলিপিতে 
পরিপুর্ণ। উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বহুক্ষপ কথোপ- 
কথন করির! অত্ন্ত সখী হইলাম। এ দিন বেলা অধিক হওয়ায় 
স্কতপাঠশাঁলায় যাওয়। ঘটিল না, প্রীপ়্ ১1০ টার সময় বাদান্গ 
প্রত্যাগত হইলাম । পরদিন ২র! জৈষ্ঠ ্লানাস্তে ৭1 টার সমস 
আদিত্যবারপেটে সংস্কতপাঠখালায় গমন করিলাম। উক্ত. বৃহৎ 


দক্ষিণীপথ-মণ। 


পাঠশালার দ্বিতপ ও ত্রিতপ গৃহে অনেক বিদ্বার্থী এবং কতিপর় 
অধ্যাপক নানাশাস্পের অধায়ন অধ্যাপনা নিযুক্ত আছেন। আমি 
গেলে স্ঠাঙারা সাগরে অভার্থনা ও আনদ্দ সহকারে সম্ভাষণ করি- 
লেন। অনেক ক্ষণ কথোপকথনের পর পরীক্ষিতব্য পুস্তকের 
নামমালা ও পরীক্ষার নিয়মাবলী আমার হস্তে গ্রদানপূর্বক 
বলিলেন "আপনি এক মাসের পূর্বে আবেদন করেন নাই, 
এ অবস্থায় আপনি পরীক্ষা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবেন 
বলিয়া বোধ হয় না। বিশেধ) আপনি কলিকাতা -মংস্কতকলেজের 
উপাধিপয়ীক্ষার উত্তীর্দ, ধাহায়া অন্ত কোন স্থানে উপাধি পরীক্ষা 
দিয়া কতকার্ধা হইয়াছেন 'বোশাস্্োত্রেজক-মভা, তাহাদিগকে 
পরীক্ষা গ্রঙ্গানের অন্ধুমতি করেন না। যাহা হউক আঁগাদের 
ফথায়ই ক্ষান্ত হইবেন না নারায়ণ শান্ীর চিঠি লইয়া সভার সম্পা- 
দক, বলবস্ত রামচন্্র সহলবুদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমুদয় 
জানিতে পারিবেন” আমি সংস্কৃতপঠিশালা হইতে বাসায় 
গ্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ পরাহ্ধে বলবস্ত রামচন্্র মহনবদ্ধির সহ সাক্ষাৎ 
করিলাম। সহতবুদ্ধি মহাশয় বেশ শিক্ষিত বাজি, ইংরেজী সংস্কৃত 
উভয় ভাষায়ই কৃতবিস্ত। তিনি আর কয়েকটা সদন্তের সহিত 
পরামর্শ করিয়া বলিলেন *আপনি দুরদেশ হইতে সমাগত, অভএব 
এক মাস পূর্বে আবেদনের মিরম আপনার সম্বন্ধে সন্কোচ করা 
গেল। আর আপনি যে সকল গ্রন্থের পরীক্ষা! দিয়াছেন, উহা 
প্রায় আমাদের পরীক্ষিতব্য পুস্তকের তালিকায় নাঁই, সুতরাং 
আপনি একখানি আবেদন করুন।” আমি তৎক্ষণাৎ দেবনাগরাক্ষরে 
সংক্কততাষায় একখানি আবেদনপত্র লিখিয়। দিলে সম্পাদক 
মহাশয় পরীক্ষাদানের অনুমতিপত্র এরদানপূর্বক বলিলেন 


পুণা-নগরী। ২৬৩ 


“আপনার সঙ্গে পুশুক নাই, সুতরাং আপনি ইচ্ছ৷ করিলে আনন্া- 
শ্রমে বসিয়া পড়িতে পারেন।” তাহার পর আমি তাহার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ধাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। 
আনন্দাশ্রম। পরদিন ৪ঠ! জৈষ্ঠ পূর্ধবান্নে ন্ানাস্তে আনন্দা- 
শ্রমে উপস্থিত হইলাম। আনন্দাশ্রম পুণা নগরীর সর্বপগ্রধান 
পুগতকালয়। একটা পাষাণনির্শিত বৃহৎ ত্রিতল বাটীতে এই 
পাঠাগার অবস্থিত। স্থানীয় লোকের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই আশ্রমটা 
নির্মিত হইরাছে। পুণা-নিবাসী বোশ্বাই-হাইকোর্টের একজন 
প্রসিদ্ধ উকীল ইছার নির্াণকরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছেন । এখানে ছুলভ সংস্কৃত-গ্রস্থের সহত্র সহস্র হস্তলিপি 
বিদ্যমান আছে। পুস্তকের হস্তলিপি প্রণরনও অমুজিত গ্রন্থের 
সংগ্রহ কার্যে অনেকগুলি পপ্ডিত নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে প্রবেশ 
করিলেই পুস্তকালয়াধাক্ষ পঞ্ডিত মহাদেব শান্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় আম।র নাম, নিবাস ও প্লেশপধ্যটনের 
উদ্দেপ্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমি ও দেববাণীতে 
উহ্ভার থাযথ উত্তর করিলাম । তাহার পর, বাঙ্গাল! ও মহারাষ্ট্র 
প্রদেশের উপ্রানক-সম্প্রদায়ের কথা উঠিল। তাহার সহিত হৈত- 
বাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অদ্বৈতবাদের 
গ্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইলাম । 
মহাদেব শাস্ত্রী বিলক্ষণ শিষ্টাচার-পরারণ ব্যক্তি) আমি যে যে 
পুস্তক প্রার্থনা করিলাম, শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ উহা! বাহির করি 
দিলেন। তাহার সাহাষ্যে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কল প্রকার পুত্তক 
দেখারই সুবিধা হইল। ৪ঠা ৫ই ছুই দিন পূর্ব ৮টা! হইতে 
টা পর্যন্ত আনন্দাশ্রঘে বষিয়। পাঠ করিলাম। পুত্তকালয়েষ 
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কর্মচারিগণের সদয় ব্যবহারে আমি অতিশয় আপ্যার়িত হইয়া 
ছিলাম। 
৬ই জোষ্ঠ আহারাস্তে ১৭টার সময় বেদশান্ত্রোত্েজক-সভায় 

উপস্থিত হইলাম। এই সভ| আদিত্যবারপেটে ফড়কের নুবৃহৎ 
প্রসাদের হিতল গৃহে অবস্থিত। বোষ্বাই-প্রদেশের যাবতীয় কৃত- 
বিদ্য ও ধনী লোকের উদ্যোগে ও অর্থবায়ে কিয়ৎকাল পূর্বের এই 
সভা। প্রতিটিত হইয়াছে। বোদ্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গ্রদেশ- 
সমূহের সংস্থৃতপিক্ষার উৎসাহদান-কল্পে এই সভাই সর্বাগ্রগণ্য। 
সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দ্রাবিড়ী ও মহারাষ্ট্র অধ্যাপক ও 
দাক্জিশাত্য বিদ্যার্থিগণে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত 
অধ্যাপকগণ উক্ত বৎসর পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

(১ বেদমূর্তি কাশীনাথভট-ী বাবা চিতলে খগ্থেদ 

(২) বোমুর্তি রামভট জী খরে আপন্তস্ব। 


(৩) বোমূষ্তি কৃষ্ণভট, ও 

(৪) জীপ বালশান্ত্ী দিবাকর ] উন্বি। 
(৫) নরসিংহ শাস্ত্রী পেজবলকর ব্যাকরণ। 
৬) জয়নরামাচার্ধা ্তায়। 

(৭) বানুদেৰ শাস্ত্রী দেড়গীওকর জ্যোতিষ। 
(৮) শঙ্কর বালক দীক্ষিত ধরমশান্ত্র। 
(৯) নারায়ণশান্ত্ী সাঠে সন্ধাভাষা। 
(১৯) বলবস্ত রামচন্্র সহমবৃদ্ধি অলঙ্কার। 
(১১) বলবস্ত সদাশিব দাতে বুৎপত্তি।।, 
(১২) গণেপকষ্ণ গর্দে বৈদাক। 


উপরি উক্ত অধ্যাপকগণ প্রথম দিন মৌধিক প্রশ্ন ছার! 
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পরীক্ষা -কার্ধ্য দম্পর্ন করিলেন। পরীক্ষাগৃছে সংস্কৃতভাঁষ! ব্যতীত 
অন্ত ভাষার ব্যবহার নিবিদ্ধ। আমি চারি জন অধ্যাপকের 
নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষ দিয়! সায়ংকালে বাসায় প্রত্যা- 
গমন করিলাম। রাত্রিতে আর পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলনা, 
পূর্বোক্ত বন্ধু বাবু চস্্রকুমার সরকারের সহিত তাহার সঙ্গীতগুরু 
প্রসিদ্ধ কলাবৎ শ্রীযুক্ত পুরুঘোত্তমগণেশ ঘাড়পোড়ে মহাশগ্নেষ গৃহে 
গমন করিলাম। ঘারপোড়ে মহাশয়ের ক্ষুদ্র উদ্যান-মধ্যস্থ 'বৈঠক- 
খানায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। আরও কতিপয় শ্রোতা সমবেত 
হইলেন। মাঘকবির শিশুপালবধকাব্য অধ্যয়নকালে বীণা" 
যন্ত্রে বর্ণনা পাঠ করিষ্কাছিলাম মাত্র কিন্তু উক্ত যন্ত্র প্রত্যক্ষ করিবার 
স্থযৌগ কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। এ দিন উত্তমরূপে বীণাযন্ত্র নয়ন- 
গোচর করিলাম এবং. উবার সেই উদাত্ত ম্বরলহরীর মাধুর্য অনুন্ভব 
করিয়। নিতাস্ত প্রীত হইলাম। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রার 
এগারটা বাজিয়া গেল, তখন আমি ও চন্ত্রবাবু গাত্রোথান 
করিলাম। 

বাঙ্গালী জজ.। ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে চন্ত্রবাবুর সহিত 
মেতারার তদানীস্তন ডিষ্টিকই জজ, মিঃ সত্যেন্্রনাথঠকুর ০, 5, 
মহোদয়ের বাসায় গমন করিলাম । সত্যেন্্র বাবু কিছুদিন পুর্ব হইতে 
পুণা-সহরের উত্তরভাগে একটী বাঙ্গলোতে সপরিবারে অবস্থিতি 
করিতেছেন। সহধর্শিণী, পুত্র, কন্যা ব্যতীত তদীয় অগ্রজ মহাত্মা! 
জীযুক্ত দ্বিজেম্ত্রনাথ ঠাকুর ও অনুজ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশরও সেখানে ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার 
ঠাকুরবংশ বিস্তা। বুদ্ধি তশ্বর্ধ্ে চির-প্রসিদ্ধ। কখনও ইহাদের 
সহিত আলাপ করিবার নুযোগ ঘটে নাই, এ দিন সাক্ষাৎ ৪ 

৩ 


২৬৬ দক্ষিণা পথ-্রমণ। 


কখোপবধৰ করিয়া গত্যন্ত পরিভোষ লাভ করিলাম। শরীমন্মহথি 
জেবেজনাথ ঠাকুরের বংশধরগণ উপ্নতচরিত্র ও নাবাবিস্তায 
শিক্ষিত। দ্বিদেজরবারু কিছু অনুষ্থ ছিলেন, তবজন্ত ভীছার সহিত 
অনিক কথা হইয়া লা। শ্রীযুক্ত সতোন্্রবাথ ঠাকুর মহালনের সহিত 
কাবা, দর্পন, বাঙ্গাল! ও মহারাহীয় ভাষা! নত্বন্ধে রায় ছুই ঘণ্টা 
কখোপিকখন হইল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
যেমন যন্ধীন্ধ মাহিত্যে, তেমন চিত্রবিদ্বায় ও বিশেয় লিপুপ। তিনি 
একটা তির স্থানে বঙাইরা পেম্সিথের সাহায্যে মার মৃত 
খাক্কিত করিয়া রাখিলেন। তাহার খাতার সমাগত বহু বাক্তির 
গ্রতিক্কতি আক্কিত দেখিলাম। ইহারা কয়েক ভ্রাতাঁই বিনয়ী 
এরং অমায়িকম্বভাব, ইহাদের আদর্শ শিষ্টাটার নব্যপিক্ষিতদের 
আন্ুকরবীয়। 

: : প্রায় ১১টাঁর সময় বাসায় আসিয়া আহারাস্তে পুনযায় বেদ- 
শাস্টরোত্তেজক-সতায় গমন করিলাম । এ দিন লিখিত প্রশ্ন-মকল 
প্রাত্ত হইল। আমি ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষাগুছে বসিয়া 
প্রশ্নশথলির উত্তর লিখিয়! দিয়া বাঁসায় গমন করিলাম। পূর্বে 
ররীক্ষকগণ বলিয়াছিলেন "সংস্কৃতভাষায়” প্রশ্নের উত্তর লিখিতে 
হুইবে, বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিলে ক্ষতি হইবে না কিন্ত 
শেষে বাঙ্গাল! বর্ণমালার আকৃতি দেখিয়া অবাকৃ। তেলে, 





: » শ্ীধুক জ্যোভিরিক্্ নাথ ঠাকুর মহাশর, উদ্থার গর বিগত কয়েক বৎসর 
আধো বাক্ধাজ! ভাঙার অনেক উপকার করিয়াডেদ। তিনি অজিজঞানখ ুস্তল, 
বিক্মো বশী, মৃচ্ছকটক, মুদারাক্ষম। র্াবলী, নাগানন প্রভৃতি কয়েক খানি 
সংস্কৃত নাটক এবং ছুই তিন খাদি অন্ত ভাষার দৃষ্তকাযোর বঙগীনবযাদ 
করিয়া যালাজ। লাহিড়্যের গুইিয়াধন বিষয়ে খেই সহায় করিয়া ছেন। 


পুণা-নগরী। ২৬৭ 
উৎকল, দেবনাগর প্রভৃতি কোন বর্ণমালায় সহিতই ইহাপ্প সৌলা- 
দত নাই। স্থতরাং তাহারা পূর্বে আদেশ প্রত্যাহার করিলেন 
এবং বলিলেন "ধেবাক্ষরে লিখিতে হইবে, নতুবা আর্মরা বুঝিতে 
পারিব না”। আআগত্যা দেবনাগরই আবলম্বন করিতে হইল, 
অনভ্যাসবশতঃ ফিছু অধিক সময় জাবক হুইল। দাক্ষিণাস্ত্য 
বিস্তার্থিগণও জামার তুলা সময় গ্রহণ করিলেন। 

পার্ধতীশৈল। ৮ই প্রোষ্ঠ পৃর্বা্নে পার্বভীশৈল সনার্শন 
করিতে গমন করিলাম । পুণানগরীয় দক্ষিণে প্রায় এক ক্রোশ 
দূরে পার্কতীহদের তীরবর্তী পার্কতীপৈলেী পিখরদেশে পাাণমর 
অট্টালিকা ও ক্ষন্দর মন্দির বিদ্যমান! এী সনিয়ে বাজীরাও 
পেশোয়া কর্তৃক প্রভিন্িত হুবর্ণমর়ী পার্বতী ও পাধাণময় শিবলিক্চ 
বিরাজমান। নগরপ্রীস্ত হইতে & দেবষলিয-পরিশোঁভিত 
শৈলশৃজের শোভা! যে কি মনোসুগ্ধকর উহ ধর্ণনা ধরিয়া বুষান 
যায় না। একটা ক্কত্রিমনদীর তীয় হইতে পার্কাতীশৈলে 
আরোহণের নিমিত্ত পৈঠা-সকল আযম হইয়াছে। ও পমুধর 
পৈঠার অত্যধিক দৃঢ়তা ও বিশাল পরিসর দেখিলে বিশ্গিত হইতে 
হয়। বাজীয়াওপেশোক! সসৈষ্তে এই গ্রপপ্ত ৫সাপানপথে 
পর্বতারোছণ করিতেন। খত পথে সই লোক এফ 
সঙ্গে উদ্দে উঠিতে পায়ে। প্রায় অর্ধ মাইল "পৈঠা ভাঙ্গিয়া 
অভিশ্রান্ত ও গল্ধতর্ম-কলেবরে পার্কতী-মঙ্গিরে উপনীত হইলাম। 
ওঁ পর্বতশিখর়ে শিবপার্বতীর মন্দিয় ব্যতীত উচ্চ-প্রাচী ও 
বিশাল দ্বার-বিশি্ট পেশোারাজগণের প্রাসাদ বিষ্তমান। মঙদগিরে 
অনেক পু্জারি ও পরিটারক আঙ্ছে, দেব-লেবার ব্যয় নির্বাহের 
নিমিত্ত ইংরেজগবর্ণমেন্ট বার্ধিক সহজ মুক্তা প্রদান কয়েন। শিব 


২৬৮ দক্ষিণীগথ-্রমণ। 


গার্বতীর সনদ্পন, প্রদক্ষিণ প্রণমাদি শেষ করিয়া শরাস্তি দূর করি- 
বার নিমিত্ত মন্দিরের দক্ষিণদিগ বর্তী অট্রালিকায় গিয়া বসিলাম। 
বঙ্জপাতে এই অট্টালিকার ছাদ কিরণ হইয়া গিয়াছে। গশ্চিম 
গার্থের জানালার নিকটে বমিলে জঙ্লকণসংসর্গী বিমল বাযুতে 
অন্ন ক্ষণের মধোই শরীর শীতল হইয়া গেল। নিয়ে দৃষ্টিপাত করিলে 
অনূরস্থপ্রাস্তরবাহিনী শ্বচ্ছতো্! মূলা ওমুখা নারী নদী ছুইটা 
রঙতরেখার স্বায় প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয়। পূর্ব ও উত্তরদিকে 
নিঙ্গাঘকালের নানাবিধ বিকসিত কুহুমালস্কারে বিভূষিতা মৌধ- 
মালিনী গুণামগরী সৌনর্ঘাগর্কে অমবাবতীর স্তায় বিরাজিউ। দুরে 
দুরে শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে শনতাক্ষের। আহা এই স্থানের গ্রক্কতি 
কেমন এক গ্রকার অভিনব বৈচিত্রাপালিনী। আমি অনেক- 
ক্ষণ স্থানে বসিয়া! গ্রাক্কতিক পৌনদর্যা অগ্ন্ভব করিলাম। যে 
সফল বাঙ্গালী পার্বতী-মন্দির সদার্শন করিয়াছেন, তাহার! গ্রাসাদ- 
গাজে আপন আপন নাম লিখিয়! রাখিয়৷ আসিয়াছেন। আমিও 
কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়া! আপন নামটা অষ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে 
অবতরণ করিলাম। আমি এই পর্বতে আরোহগ ও অবরোহণে 
কত শ্রীস্তিযোধ করিলাম, এদেশীয় লোকের! উহা যে একটা 
জায়াস সাধা কর্ম তাহাই শ্বীকার করিতে চাহে না। বকর বন্ধ 
আহার ও শ্রমসাধা জীবিকাই ইহাদের প্ররূপ সহিষুতা উৎ- 
গাদন করিয়াছে। পার্বভীশৈল হইতে গ্রতাগমন করিয়া মধ্যাহ 
গ্াহায়ের পর পুনয়ায় বেশাস্ত্রোতেজক-সত!য় গমন করিলাম । 
ই্দিন সংগ্তভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইল। গ্রক্সের বিষয় 
প্সংস্বতবিস্তার ইতিহাস*। বৈদিক কাল হইতে-কি প্রকারে 
মংস্থতভাষাও সংস্কৃত-শান্সমূহ হট পুই ও বিভ্ৃত হইয়াছে, তাহার 


পুণা-নগরী । ২৬৯ 


সবিস্তার বর্ণনাই এ প্রবন্ধের উদেশ্ব। যথাশক্তি প্রবন্ধটা লিখিয়া 
দিয়। সায়ংকালে বাঁসায় ফিরিলাম। 

৯ই ললোষ্ঠ অপরাহ্ন ওটার সময় ছাত্রাবাসের অন্যতম বিস্যার্থ 
্রীযুক্ত বারু যতীন্দ্রনাথ বস্থর সহিত ভ্রমণে বহির্ভ হইলাম। 
ছাত্রাবাদ যে পল্লীতে অবস্থিত, উহার নাম প্নানাচাঁপেট ৬ | ১৭৯১, 
টা পেশোয়! সবাই মাঁধবরাঁওর রাজত্বকালে নানাফড়নবীশ 
কর্তৃক এই পরীটা প্রতিঠিত হয়। ইহার পূর্াংশে একটা প্রান্তরে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারসীক ও ইংরেজবালক বালিকার! ক্রীড়া করি 
তেছে। কিছুদূর অগ্রদর হইলেই পারমীকদিগের অননিমনদির 
ও হিন্দুদের বিঠোবা-মন্দির এবং ঘোড়েপীরের আস্তানা প্রতৃত্বি 
দৃষ্টিগোচর হইল। নগরের এই অংশে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষবাটিকা- 
পরিশোভিন্ত ইংরেজ ও ধনী পারমীকগণের দৃষ্টির্য অট্রালিকা- 
রাজি দর্শকের পক্ষে অতিশয় চিত্তহারিণী। কিঞ্চিৎ দুরে দুরে 
শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাস্তর ও উদ্ান-নমূহ নয়নগোচর 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যতীন্ত্রবাবু বলি- 
লেন “আধাঢ় মাসে এখানে দিবারানি প্রায় অবিশ্রান্ত বিন্দু বিন্দু 
বর্ষণ হইতে থাকে, উদ্ভানের বৃক্ষ লতা, নূতন পত্র পুষ্প পল্লবে 
বিভূষিত হওয়ায় এ সময় নগরের অপূর্বব শোভা হয়। তখন 
এখানকার স্বাস্থ্য এত-উৎকৃষ্ট হয় যে, জীবনের আশাহীন কোন 
চিরক্বোগী ব্যক্ষি ও কিছুকাল বাস করিলেই দবলদেহ ও প্রছুল্লবদন 
হইতে পারে । বঙ্ধের গবর্ণর্‌ এ সময় পুণ!য় অবস্থিতি করেন। 

সারদা-সদন | ১*ই জা প্রাতঃকালে পণ্ডিত] রমাবাইর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্য সারদ!-সদনে গমন করিলাম। দ্বার" 
দেশ হইতে নাম জিখিয়। পাঠাইলেই, তৎক্ষণাৎ তিনি যাইতে 


২৭* ধক্ষিণাপথ-শ্রমন। 


খাদেশ করিলেন এবং বারান্দার পি'ড়ি পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়া অভা- 
রুনা করিলেন। বসিবার ঘরটী বেশ স্ুঞ্জিত এবং অনেক মুদ্রিত 
গ্রহ ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ । পঞ্ডিতাবাইর সংপ্রতি শ্রবণশক্কির 
কথঞ্চিৎ ক্ষীণত! ঘটিয়াছে, তজ্জন্ত চেয়ারখানি অতিনিকটে 
স্থাপন করি! কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রথম পরিচয়ের 
পর,.তাছার কন্ঠা ও মাতৃন্বসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “ইয়ং 
মে ছুহিতা, অসৌ মম মাতৃঘম!। কন্তাটীর বয়স দ্বাদশ বৎসর 
হইবে, নাম মনোরমাবাই ! কুমারীবাইকে দেখিয়াও বেশ বুদ্ধিমতী 
বলিয়া বোধ হুইল। রমাবাই চিকিৎসা-বিদ্ন-শিক্ষার্থ আমেরিকার 
পাঠাইবার উদ্দেশ্যে আপন ছৃহিতাকে ইংরেন্ী ও লাটিন্‌ পড়াই- 
তেছেন। কন্ঠা মাতার স্তায় সম্পূর্ণ গৌরাঙী না তইলেও 
সর্ব প্রফুললমুখী । রমাবাই কথাপ্রনঙ্গে বলিলেন “বাঙ্গালাদেশ 
হইতে ফিরিয়া আসার পর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কতভাষায় কথোপকথন 
ঘটে নাই। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ছই দিন অকৃসফোর্ড-বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ভট মোক্ষমূলারের সচ্তি সাক্ষাৎ হয়। 
প্রথম দিন কথোপকথন কালে সংস্কতে আরন্ধ করিয়া ইংরেজীতে 
শেষ হইল। দ্বিতীল্ন দিন আলাপের সময় হুই চাক়িটী সংস্কৃত কণ! 
বাতীত অধিকাংশই ইংরেজীতে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল । শ্বদেশীয় 
যে সকল পত্ডিত জামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঙেন, তীহার! 
বরাঈী ভাষান্সই কথ! বলেন, আজ আপনার সহিত দেবতাধায় 
কথ! বলায় আমায় বড় আনন? বোঁধ হইতেছে”.। আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম পফুরোপে বর্তমান সময়ে সংস্কত-চর্চা কিরূপ হইতেছে ?” 
রমাবাই ধলিলেন সঙগত্ত দুয়োপে যে কয়টা লংস্কতবিদ্‌ আছেন, 
তাহাদের সংখ্য। নখাঞ্রে গণনা বয়! বায়” । জামি পুনরায় জিজ্ঞাস! 
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করিলাম “আপনি মুরোপে অবস্থান কালে কিরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্য 
পানীয় বাবহার করিতেন ?* তিনি বলিলেন “এখন যেরূপ পরিচ্ছণ 
দেখিতেছেন, আমি যুরোপ এবং আমেরিকায় অবস্থানকালেও এই 
রূপ পরিচ্ছদই ব্যবহার করিতাম, তবে এত ুশ্ম নছে, সে সমুদয়ই 
উর্ণানির্শিত, সুতরাং শীতের প্রভাব নিবারণে সমর্থ । আমি কখনও 
মাংসন্পর্শ করি নাই” অন্ন রোটিক! ডা'লও যথেষ্ট স্বতই আমীর 
দেহ রক্ষার উপাদান ছিল। উহাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হুয় 
নাই, আমি বেশ সবলনেছে ও সুস্থমনে দেশে ফিরিয়াছিলাম।” 
দাক্ষিগাপথে এখন বেদচর্চা কিরূপ হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে 
পণ্ডিত! বাই বলিলেন “ভারতবর্ষের অন্যান্ত দেশে বেদচর্চা নাই 
বলিলেই হয়, মন্থারাষ্ট্র ও দ্রাবিড়েই যাহ! কিছু জাছে, কিন্তু 
উহাও আশানুরূপ নহে । এই পুণ! নগরীতে যে সকল বেধজ্ঞ প্ডিত 
আছেন, তাহাদের ছুই একজন ব্যতীত বড় কাহারও বেদার্থ-পরি- 
জ্ঞান নাই কিন্তু ধাহাদের ন্বুধু বেদ মুখস্থ আছে, এরূপ পণ্ডিতের 
সংখ্যা নিতান্ত অল্প নছে”। ইংরেজী-শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
তিনি বলিলেন “ইংরেজী-শিক্ষায় মহারাট্র-দেশ বাঙ্গাল! দেশের 
অনেক পশ্চাতে অবস্থিত । স্্রশিক্ষা ( ইংরেজী ) ত বাঙ্গালা দেশের 
তুলনা মহারাষ্ট্রে নিতান্তই অপ হইতেছে”। 
এই লঙল কথাঃ পর, গমাবাই ধর্ম সন্বদ্ধে কথা আরম্ত করি- 
লেন। তিনি জিজ্ঞাগা করিলেন "আপনি জানেন আদি কোন ধর্ম 
বলগ্ষিনী 1” আমি বলিলাম “হা জানি শুনিয়াছি, আপনি হীউধরদে 
দীক্ষিত হইয়াছেন”। আবার প্রশ্ন করিলেন “এখানে ধর্ণদত লইয়া 
কাছায়ও লি আপর্নাক কোন কথা হইয়াছিল কি 1"আাষি বলি- 
লাম পবাননাশ্রদে পুরফালযবাধাক্ষ পণ্ডিত বহাদেহ পানী সহিত 
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দ্বৈতবাদও অধ্বৈতবাদ সম্ব্ধে সামান্ত কথোপকথন হইয়াছিল” । 
রমাবাই বলিলেন প্দৈতবাদীই হউন, আর .অন্বৈতবাদীই হউন, 
যিশুর রুপ ব্যতীত কাহারই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা! নাই।” আমি 
বলিলাম$"ইতিহামাদিতে পাঠ করা যায, গরীষ্ধর্দের গ্রবর্তক যিশু- 
্রীষ্ট কিঞিদুন ্িসহনরবর্ষ পূর্বে জম্ম গ্রহণ করেন। অতএব 
যে সকল লোক উক্ত মহান্থুতবের আবির্ভাবের পূর্বে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহাদের তবে কি গতি হইয়াছে?” তিনি বলিলেন “ই! 
তাহারা যদি সংকর্ম করিয়া থাকে, অবশা মুক হইয়াছে। যাহারা 
ঘিগুর নাম শুনে নাই, অথচ উত্তম কার্য করে, তাহারা মুক্তি 
পাইতে পারে কিন্তু যাহারা যিশুর নাম গুনিয়াছে, অথচ ভদ্রন! করে 
না, তাহারা ধিশুর দয়া ভিন্ন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে ন1।” 
আমি একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়। বলিলাম "আপনার কথ! 
আমি অন্মমোদন করিতে গারিলাম না, কারণ উহার মূলে কিছুমাত্র 
যুক্তি নাই”। রমাবাই কিছুক্ষণ চিন্ত/ করিয়! একখানি সংস্কৃত 
বাইবেল্‌ বাহির করিলেন এবং উহার একটা স্থান পড়িতে আমাকে 
অন্থরৌধ করিলেন। আমি কয়েক গংস্তি পাঠ করিয়৷ বলিলাম 
"ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমার এত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, 
যে বোধ হয় বহু বিতর্কে )৪ তাহার নিরাস হইবে কিনা সন্দেহ” । 
তাহার .পর, আর স্ধানেক কথা হইল। পঞ্ডিত। রমাবাই জিজ্ঞাস! 
করিলেন "জাঁপনি আর কৃয় দিন এখানে থাকিবেন ?* আমি 
বলিলাম “হই গিনের অধিক নহে”।: তিনি আর একবার স্মক্ষাৎ 
করিতে অসুরোধ করিলেন : আমি. বলিয়াম পক্সার বোধ হয় 
সাক্ষাৎ করিবার সুবিধ! হব না) কারখ ছিই, দিনে আমার অনেক 
স্থান'সন্ধ্পর করিতে হইবে, অতঞৰ এই শেষ,মাক্ষাং”। রমাবাই 
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ডাক্তার গোপালকষ্খ ভাঁগারকরের সহিত (দ৭: +বিভে বলিলেন । 
আমি বলিলাম “আমি তীহার বাঁটীতে (ির;ছিলাষ, দ্বারবানের, 
বলিল, তিনি এখন লোণাবলীতে আছেন”। আম আসার সময় 
পত্ডিতাবাইকে বলিলাম *আমি পু গানিতীম ন। যে, আপনার 
সহিত ধর্শামত লইয়! বিতর্ক করিতে হইবে । অতএব ধর্ম সম্বন্ধে 
মততেদ হওয়ায় যর্দি আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন তীক্ক বাকা 
প্রয়োগ করিয়া থাকি, তজ্জন্ত ক্ষমা! করিবেন।” রমাবাই ই৫সিয়। 
বলিলেন”সে কি? ধর্শনঘ্বদ্ধে পৃথিবীতে মতভেদ চিরকালই আছে, 
তর্ক ব্যতীত সত্য নির্ণয় হয় না। আর আপনি ত তেমন কোন. 
তীক্ষ বাক্য ব্যবহার করেন নাই, এ আপনার অতিরিক্ত বিনয় 
প্রকাশ করা হইতেছে । আপনি কলিকাতার বাইবেল-সোসাইটা 
হইতে এক খানি সংস্কত বাইবেল লই! পাঠ করিবেন এবং উহার 
কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে, কোন গ্জানী গ্রীষ্টানের নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়! লইবেন”। আমি বলিলাম “সর্ধদ। সাংসারিক কার্যে 
ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অতএব অবদর পাইলে আমি বাইবেল পাঠ 
করিতে চেষ্টা করিব, আমাদের রাজার ধর্মশাস্ত্রে কি আছে, উহ! 
জানায় দোষ কি? তাহার পর, উভয়ে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিনা 
প্রায় ১*টার সময় বাসার উপস্থিত হইলাম । 

পত্ডিত| রমাবাই একটা প্রভাববতী মহিলা । ইহার পিতার 
নাম অনস্তশাস্ত্রী ও মাতার নাম লক্মীবাই। অনন্ত, মহারাষ্ট্রের 
কোস্কণস্থ-ত্রাঙ্মণকুলসন্ভূত ছিলেন । তিনি শৈশবে পরিণর-সুরে 
আবদ্ধ হইয়। শেষে পুণানগরীর প্রসিদ্ধ অধাপক রাষচন্্রশান্ীর 
নিকট অঞ্চয়ন করিতে আসেন । তাহার অধ্যাপক যখন পেশোয়- 
রাজপ্রাসাদের রাণীকে সংস্কত পড়াইতে '.ঘাইতেন, তখন অনন্তও 
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সঙ্গে ধাকিত্েন। একদিন'তিনি উক্ক রাণীকে মধুরম্বর়ে সংস্কৃত 
কবিভ। পাঠ করিতে দেখি! অতান্ত খাহন|দিত ইন এবং থালিকা 
পত্থীকে সংস্কৃত পিক্ষ! দিবার জন্ট তাঁহার অন্তঃকরণে বাসনা জন্মে । 
তাহার পর, অনস্তপান্্রী য়োবিংশতি কি চতূর্কিশতি বর্ষে অধায়ন 
সমাপ্ত করি গৃহে যান এবং পত়্ীকে সংস্কত শিখাইতে চেষ্টা 
করেন কিন্তু গুরুজনের প্রয়োচনায় তাহার গর্ী অধায়ন করিতে 
সম্মত'স! হওয়াঃ তাহার ঘন্ব ব্যর্থ ইয়। কিছুদিন পরে তীহার 
পর্ধী কালগ্রাসে পতিত হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ ধরেন। এই 
নধপরিণীস্া সুদারী বালিকার নাম লক্ষীবাই। লক্ষী বড বৃদ্ধিমন্তী 
ও স্বামীর আজ্ঞাকারিণী ছিলেন। স্থামী, প্রস্তাব ফরিবাধান্র তিনি 
লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুজনৈয়া প্রথম নিষেধ 
করিলেন, শেষে লক্ষমীকে শিক্ষা হইতে বিরত-ফরিবার জঙ্য নান 
প্রকার বিদ্রুপ ও পীড়াপীড়ি হ্রীরিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অগা 
অনন্তের গৃহত্যাগ করিতে হইল। তিনি বালিকা পত্ধী, শখ্যা ও 
কতিপয় গৃহসা মন্ত্রী লইরা গৃহ হইতে বহিগগত হইলেন । তাহার পর, 
সহপর্বতের পার্থে গোঁদাবরী-সন্গিহিত গঙ্গামল নামক আরণা 
তৃষ্জাগে ছুখানি কুটার নির্ধাণ করিয়! বাস করিতে লাগিলেন। 
উহার অনতিদুরে ছুই চার়িটা তীলের আবাস ব্যতীত অন্ত 
লোকালয় ছিল না। ওঁ স্থানের বনেচরগণ কর্তৃক তিনি সময়ে 
লময়ে উপকৃত্ত হইতেন। তাহারা শাস্্ীকে বড় ভক্তি করিত এবং 
প্রায়ই গু কাষ্ঠ। বনের ফল মূল, ক্ষেত্রের শঙা যোগাইত। অনন্ত, 
& বিজন অরণ্যে প্রেমী বালিক! ভার্ধ্যাকে লইয়া! সুখে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন । জল্ন দিনেয় মধোই তাঁহার অভিষ্টলিদ্ি 
হইল। লক্ষ্মীরাই সংগ্কততাষাঙক বেশ বিছ্বী হইলেন। অনন্ত 
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& সময় ভীলদের সাহায্যে কৃষিকার্ধ্য আয়ম্ত কদিলেম 
এবং একটা নৃতন আনাস প্রস্তত ফরিলেন। এ নৃতন 
ভবনে প্রবেলের পর, জ্রমে তাহার একটা পু ও তুই কণ্ত। 
জঝ্মিল। এই বস্তা ছুইটার মধো আমাদেক বর্পনীয় রঘাই কনিষ্ঠা। 
ইনি ২৮৪৮ তরীতাবের এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন । পিতা হাতা 
উভয়েই জতিযনপূর্বাক পুত্র কল্ঠাদের পিক্ষ! দিতে লাখিলেদ। 
এ সমরে তাহার আত্মীয় গ্বজন ও দেশস্থ লোক তীর্থ-ভ্রদণে * বছি- 
"গত হইয়! তাহার গৃহে আলিয়। খআতিথ্য গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করিলেন স্ত্তরাং শান্ড্রীর যাহা আয় হইত তদপেক্ষা অধিক বায 
হহতে লাগিল । তীঁহার প্রথম! কন্ঠার জর বয়সেই বিবাহ হইয়! 
গেল। শাস্ত্রী ও শান্ত্রিপত্রী প্রাণপণে পুক্রটীকে ও মেধা- 
বিনী কন্া রমাকে শিক্ষ। দিতে লাগিলেন। ক্রমে শাস্ত্রী বার্ধক্য 
উপনীত হইলেন, এদিকে যাহা! কিছু ছিল, খণদাতায! বিক্রয় করিয়া 
লইল। নিরুপায় হইয়া অনন্তশান্ত্রী পত্বী ও সন্ভানগণ সহ তীর্থে 
'তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ কাজে ও তিনি তীক্ষবুদ্ধি 
রমার শিক্ষ! দানে বিরত হুন নাই। তাহার ইচ্ছ! ছিল, শিক্ষ! সমাপ্ত 
হইলে একটু অধিক বসে রমাকে কোন সৎপান্ধে অর্গণ করিবেন 
কিন্ত বিধাত! সকলের সকল ইচ্ছ! পূর্ণ করেন না, রমার বয়স যখন 
১৫ বৎসর ৯ মাস, তখন শাস্ত্রী ও শাস্ত্িপত্বী পরলোক গদন 
করিলেন। যখন লক্মীবাইর মৃত্যু হয়, তখন একমাত্র মহোদর বাীত 
রমার আর কেহই ছিল না। স্থতরাং অস্তো্টি-ক্রিয়ার সময় 
অপর ছুইটী সাহায্যকারী ব্রাক্মণের সহিত রমাকে ও জননীর মৃত 
দ্বেহ বহন করিয়! শ্শানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। জনক 
জননীর মৃত্যুর পর, রমাবাই সহোদর সহ ভারতবর্ষের না 
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প্রদেশে পর্যটন করেন। তিনি সময় বঙ্গদেখেও আসিয়া 
ছিলেন। কলিক্াতার পণ্ডিতমগ্ডলী তাঁহার সংস্কৃত্ভাবাঙ্গ 
“অনর্গল বক্তৃতা ও সমস্যা-পূরণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া 
“সরন্ততী” উপাধি প্রদান করেন। প্রমাবাই-সরঙ্বতী যখন সমস্যা- 
পুরাণার্থ আহত হইয়া মদীয়া-রাজধাঁনীতে গমন করেন, তখন 
আমরা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৬কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ধ মহাশয়ের 
চতুষ্পাচীতে অধ্যয়ন করিতাঁম। আমাদের অধ্যাপক মহাশয়ই রমা 
বাইকে কষ্ণনগরের রাজসভায় পুরণার্থ একটা কবিতাংশ প্রদান 
করেন*। তাহারপর, রম! কৃষ্ণনগর হইতে ঢাক! নগরীতে গমন 
করেন। সেখানে হটাৎ বিশ্চিক।-রোগে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু 
হষ। এ আকম্মিক ঘটনায় অভিভূত না হইয়। তিনি শোক 
পরিহারপূর্বক এ স্থান হইতে রংপুরে উপস্থিত হন। খী সময় 
রংপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত যাধবেশ্বর তর্করত্ধ মহাশয় 
তাহার গুণে একান্ত মোহিত হুইয়! রমাবাইর একখানি 
গ্রশস্তি রচনা করিয়া কোন ভূম্যধিকারিণীর সাহায্যে উহ 
মুদ্রিত করেন। কিছুকাল পরে রমাবাই একাকিনী শ্রীহট্রনগরীতে 
উপনীত হন এবং তত্রত্য শাহা-বংশ-সম্ভৃত বাবু বিপিনবিহারী 
দাস এম্‌ং এ, বি, এল নামক কোন যুবকের গ্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া! 
-ধিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হন। বম! কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ানুমোদিত 
বিবাহ করেন নাই। উহ! অসাম্প্রদায়িক পর়িণয় জৃতয়াং ১৮৭২ 
্রী্টান্দের ৩ আইন অনুসারে উহ! রেজেষ্টরি করা হয়। 
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বিবাহের পর, তিনি-স্বামীর সহিত কিছুকাল, কাছায়ে বাঁস করেন । 
কিন্ত এই প্রভিলোম বিবাহের ফল শুভ হয় নাই, বিবাহান্তে 
একটা -কন্তা জগ্মিলেই তিনি বিধব! হন। বিবাহের পর, এক 
বৎসর পাঁচ মাস মাত্র তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন। ৃ 

তাহার পর, কন্যা! সহ রমা! স্বীয় জম্মতৃমি মহারাষ্ট্রে গমনপূর্ব্বক 
পুণা নগরীতে "আর্ধযমহিলাসমিতি” স্থাপন করেন। কিছুকাল 
ধ্ স্থানে অবস্থান করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত চেষ্টা! করেন্‌ 
কিন্তু তিনি নিজের ইংরেজী-ভাষ! জ্ঞানের অভাব অনুভব করিয়া 
আপন শিক্ষা! সম্পূর্ণ করিরার অন্ত ইংলও যাত্রা করেন। 
সেখানে তিনি রীধর্মে দীক্ষিত হইয়া ওয়াণ্টেজ, নগরীতে এক 
বংসর ইংরেজী ভাব! অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রম! 
চেপ্টেনহাম-নগরের মহিলা-বিস্তালয়ে সংস্কত-অধ্যাপিকার পদে 
নিযুক্ত হন। এ স্থানে অবস্থানের সময় তিনি অবসর কালে 
গণিত ও বিজ্ঞন-শান্ত্র অভ্যাস করিতেন। ১৮৮৬ শ্রীষ্ানে 
রমাবাই আমেরিকায় যান এবং অত্রত্য কোন বিষ্ভালয়ের 
শিক্ষরিত্রীর পদ লাভ করেন। কয়েক বংসর সেখানে কার্ধ্য 
করার পর স্বদেশে ফিরিয়া ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে পুণা- 
নগরীতে পসারদা-সদন” নামে একটা মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন । আমেরিকার প্রীধর্-গ্রচারক-সম্প্রদায় ্ী লারদা- 
সদনের় বাটা নির্মাণের বায়-স্বরূপ তাহাকে প্রায় ৭*,৯** সত্তর 
হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। সারদা-সদনে বিস্তাধিনীর সংখ্যা! 
৬৬টা মাত্র।. উহার অর্ধাংশ, ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া বিস্তা অভ্যাস 
করেন এবং জর্ধাংশ গ্রাম ও. নগর হইতে আলিয়া জধ্যরন 
করিয়! যান। ছাত্রীদের অধিকাংশই হিন্দু, আধ্যধর্্মাবলম্িনী এবং 
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ব্রাঙ্গধর্শীবদ্ধিনীও আছেন । এই বিভ্ভাগয়ে মাসিক ১৫৯*দেড় সহজ 
টাকা ব্যরিত হয় । উচ্থাও জামেরিকাক্স - এইধর্শা-প্রচারকগণ 
প্রধান বয়েন। রমাবাইপরস্বতী : রী্বর্দাধলঘিনী. হইলেও 
ধন্যবাদার্থ। কারণ তিনি যে রূপ নিঃলছায় অবস্থায় পতিত 
হইয়াও আপন অধ্যবসাক-প্রভাবে "অসাধারণ খ্যাতি িছিরেন। 
উহা,ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। পু 

ক্নতান্ত উষ্টব্য । এ দিন অপরাহ্ন পূর্বোক্ত হতীক্জ বাবুর 
সহিত ভ্রমণার্থ বহির্গত হইক়্া নগরীর উত্তর পশ্চিমাংশে নদীবক্ষঃস্থ 
ছালকর-সেতু অতিক্রমপূর্বক : পুণার নুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক- 
বিশ্ববিস্যালয়ে উপনীতহইলাম। অত্রত্য কলেজ-বাড়ীটা মনোহর 
উদ্যানে স্ুশোভিত। যতীক্্রবাবু কলেছে লইয়া! গিয়া কোথায় 
কৃষিশাস্তর, স্থপাতিবিস্ত। ও যন্তরাদি-নিষ্াণ কার্য শিক্ষা হয়, উহ! 
দেখাইলেন। তাহার ' পর, উদ্ভান-মধ্যে * প্রবেশ করিলাম । 
উহার একাংশে করেকখণ্ড ভূমিতে শহ্াবীজ অঞ্ুরিত হইতেছে । 
কোন আংশে বা নানাবিধ ফুলের চারাগাছ একস্বানে সংগৃহীত 
আছে। এ সকল স্থলে জল-সেকের উত্তম ব্যবস্থা দেখিলাম। 
উদ্টানে কতই পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত পুম্পিত তরুরাজি বিস্ম- 
মান, উহার সংখ্যা কয় যায় না। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতার 
ৃক্ষাধুর্কেদ প্রবাধীণে বৃগ্গসমূহেরে রোপণ ও পালনের অনেক 
বিধি লিপিবন্ধ' হইয়াছে বট্টে কিন্তু পাশ্ঠাত্য বৈজ্ঞানিকগণের 
তীক্ষ-মনীধা গে সমুদয় ভির আরও কত মৃতন পদ্ধতি কআবিষ্কারে 
ব্যাপৃত, ভাঙার কে 'ইয়ত্াঁ করিতে পায়ে? বৈদ্তানিক-বিভ্ভালর় 
ত্যাগ করিয়া পূর্ব পঙ্চিমে  লঙ্বষান: একটা প্রশন্ত রাজপধ 
ব্লন্বন করিয়া জম্শঃ পশ্চিমাতিসুখে চলিলাহ । ও লু রাষ্- 
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পথের উত্তর বাগে বহু মুয়োপীয়ের উদ্ভান*শোতিত দুন্দয় নুর 
আঁবাস-'দৃটিগোচর হইল। বিখ্যাত প্রত্বতব্বিৎ ডাক্তার গোপাল- 
ক্চ কাতারক্ষরের বাটী-ও এই রাজপথের উত্তর পার্খে অবস্থিত। 

'বাইন্ডে" যাইতে প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলাম । একটা 
শৈলযালাগ্ষ গাজে কতকগুলি গুহা আছে । উহার নাছ 
পাণ্ুব-গুহা। সাধারগ লোকের বিশ্বাগ, যুরিষঠিগাদি পাগুবগণ 
বনবাস কালে এই গুহায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
কিন্তু প্রত্বতব্ববিদ্গপের হতে ইহ! পুরাকালের কোন-রূপ বৌদ্ধ- 
কীর্তি। বাহা হউক, আমরা উক্ত গুহা ত্যাগ করিয়! প্রসিঙ্ধ 
বাগ সন্-কলেজের সন্িহিত হইলাম। কিয়ংকার পূর্বে স্থানীয় 
সন্তান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রবন্ধে এই কলেজ গ্রৃতিঠিত 
হইয়াছে। দেশীয় লোকের সম্পূর্ণ সাহায্যে ইহা পরিচালিত 
হইয়া থাকে। স্থানটী রড়ই মনোরম »এবং বিভ্যার্থিগণের পাঠা- 
বস্থায় অবস্থানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শৈলমালার বিজন উপত্যকার 
পাষাপ-নির্ছিত হুদার বিত্যামনিন্টী বহদুর হইতে মন্মনগোচর হয় । 
পার্থ্েই ছাত্রাবাস, কয়েকটা বিদ্যার্থা প্রান্তর-মধো পাদচারণায 
নিরত। অনেকে সমবেত: হইন্া ব্যায়াম করিতেছে। এই 
স্থানটা নগর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এখানকার 
ছাত্রের নগয়ের বিলাস বিত্রধ হইতে দূরে থাকিয়া! বেশ স্থান্থা ও 
শাস্তি উপভোগ করে। কুর্ধা অন্তগত-প্রা়,। আমর! দ্রুতপদে 
পুানগন্ীর পশ্চিমভাগন্থ: ওয়েল্লীসেতুর উপরিভাগে উপনীত 
হইলাম । ইহার দক্ষিণে নদীর পূর্বতীর়ে ভীষণ শশানভূমি । 
মদদী পার হইয়! আমর! অনৃ্টপূ্বব পরীস্ষল দেখিতে দেখিতে 
যাবি ৮ট! বাজিয়া! গেলে বাসায় উপনীত হইলাম। 
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গুণায় দেখিবার ও চিন্তা ফরিষার বিষয় অনেক জাছে। 
যে গেশোয়া-নূপতিধের 'জর মহারাষ্ট্রের গৌরব, তীহাদের পুরাতন 
প্রাগাদ পদিবার-পেটে বিবাহিত । এখন উহা! বছ-্থানব্যাগী 
ধ্বংসাবশেষ মাত্র। উহার অনভিুয়ে ওষ্কারেশর। হরিহরেশর, 
অমৃতের, মারুতি, গগপতি, অষটতূজার মন্দির এবং গাঁয়কবার তবদ 
অবস্থিত।' বর্তমান গিজরাপোঁল (পণুপালনালয় ) ও & গর্ীতে 
বিদ্ুমূন। বুধবার-পেটে আটমপেশোয়ার 'যাজপ্রামাদ, বেলবাগ, 
তাঙ্জিযামাক্তিয মন্দির, কোতোর়ালচাবড়ি, ভাখড়ী - যোগেস্বরী, 
খনালীরামের মন্দির, মোরোবাদাদার ভবন, ভিদের ভবন, 
ধম্ধারের ভবন, ঠষ্ট্রে রামমদি ও পাসোদিয়া! মাকুতির 
মন্দির বিয়াজমান। গুক্রবার-পেট) জীবাজীপন্থ ধাম্গিবালে 
কতৃক প্রতিটঠিত। এই গলীতে তালিমখানা, ভুললীযাগ, লনড়- 
খানা, কালাছদ, দ্ামেখ্বরমনদিয়, পন্থচিবের প্রাসাগ, চৌধুরী- 
তবম, হীরাবাগ ও পরেপনাধের মন্দির ধিদ্তমীন। লাশিব নামক 
পর্লীটা, ওয় পেশোয়ার ভ্রাত| সদাশিব কর্ডক প্রতিটিত। 
অংশে লফড়ীগুল, বিঠোব! 'ও মুরলীধরের মন্দির, ধাজিনাবিহার, ' 
ফড়নবীশের জলাধার, বিশ্রাঙ্বাগপ্রসৃতি জাছে। শিবপুরী 
নামক পল্লীতে ও জব যন্ত্র অভাব নাই। পেশোয়ার অস্বা- 
রোহী, সৈনিষফগণের, "নেতা 'আামলয়াওলক্ষণ-রাস্তিয়ায় শিব 
মন্দির গ্রতিচি্ ছইবায পর, এই স্থাদ-শিবপুরী নামে খ্যাত হয়। 
এখানকার ' ্লাস্তিযান্উবন নামক বৃহৎ প্রাসাদ পর্শকের 
বিশ্ময়জনক | মঙ্ষলধায়ণপেটের নীগেশযের মগিয়টা বিশেষ 
উর্লেখযোগা।-- গুবানীলাযক্ক পর্ীটী পেশোধ! সবাই মাধবরাওর 
রাকালে নানাফতবনবীশ হর্তৃফ স্থাপিত হয়। ও স্থানের 
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ভথানীমন্দির ও তেলফলাদেবীর মন্দির বেশ দর্শনযোগায। কস্বা 
নামক স্থানে গগপতি-মঙ্গির প্রতৃতি বিস্তমান।. আদিতাবারপেট, 
বালাজীবাজীরাওর রাত্ত্ব-কালে মহাক্সনব্যবহার জোবী কর্তৃক 
প্রতিটিত হুয়। এ পল্লীতে ছুর্জনসিংছের পাগ, ফড়কের প্রাসাদ, 
সোমেশ্বর-মন্দির, বেছো!রাদিগের জমাৎ্থান! প্রভৃতি বিরাজিত। 
গণেশনামক পল্লীর মারুতির দোলমন্দির একটা দর্শনীয় পদার্থ । 
এতঙিন্ন পুণার নদীতীরস্থ অসংখ্য দেবমন্দির ও মঠ পুণ্যাস্মা 
প্রতিষ্ঠাতুগণের শরীরিণী অক্ষয়কীর্ডির সভায় বিরাজিত হইয়া 
নিয়ত দর্শকমগডলীর হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ প্রদান করে। পারসীক- 
দিগের (প্রতনতবন, সিদ্ধিয়া-ছত্রী, বারুদখানা, গোরাবাগান, 
সেনাবারিক, জেলখানা, ফৌজদারী এবং দেওয়ানীকোর্ট গ্রভৃতিও 
ষ্টব্য পদার্থ মধ্যে গণা। 

বেদশাস্ত্রোত্বেক-মভা। ১২ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন আহারের পর 
পূর্বের নির্দেশ অনুসারে আদিত্যবারপেটে পূর্বোক্ত ফড়কের বৃহৎ 
প্রাসাদে উপনীত হইলাম। এ দিন উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণের 
পারিতোধিক প্রদানের নিমিত্ত উক্ত প্রাসাদের দ্বিতল গৃহে একটী 
বিরাট সভার অধিবেশন হইক্লাছে। পুণ! নগরীর হিন্দুসমাজের 
যাবতীক্প প্রধান প্রধান ব্ক্তি তই সভাঁ আপন্কৃতত করিগ়াছেন। 
ছবারদেশ হুইতে বোধ হইল, উ্ীযবেষ্টিতত মস্তক খুলি যেন স্কটিকময় 
্তস্প্রেবীর সভায় বিরাজিত হইয়। দভার গাভীর্ধ্য কুচনা করিতেছে। 
পূর্বদিকে ঠিক মধ্যে একটী বেদীর উপরিভাগে স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত 
রা*রাত্রান্বকরাওরামরাও উফ্ণ- নানাসাহেব পুরনদার মহোদয় 
হুন্দর-কারুকার্যা-খচিত্. বৃহৎ উক্তীষে মন্তক শোভিত করিরা 
সভাপতির আসনে উপবিষ্ট । তাছার দক্ষিণ-কভাগে প্রথমে দ্রাধিড়ী 
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এবং হারায় অধ্যাপকবর্গ ও তৎপর পরীক্ষোতীরছাত্রগণ বসিয়া- 
ছেন। বামতাগে ও সম্ভুধে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশ- 
স্ভুত সন্ত্রস্ত বাকিগণ সমাদীন। সভায় প্রায় পাঁচশতের 
অধিক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন কিন্তু কাধ্যপ্রধানীর গুণে 
অনর্থক একটী শব্ধ পর্যান্ত হইতেছে না। সভাগৃহের ভিত্তিতে 
অনেক আলেখা দৃষ্ট হইল। কিন্তু একটা চিন্রও বিলাসিতা-বপগ্তক 
নছে, অধিকীংপই ইতিহাস-বিশ্রুত যুদ্ধের ছবিতে পরিপূর্ণ । 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাদ, কেবল অস্বারোহী বীরগণের 
পর্বত উল্নঙ্ঘন ও দুর্গরক্ষার "চিত্র নয়নগোচর হইতে লাগিল। 
আমি উপস্থিত হইলেই সম্পাদক মহাশয় আমাকে লইয় গিয়া 
ছাত্রদের মধ্যে বাইয়া দিলেন। সম্ভাস্থ সকলেই আমার উ্ীষ- 
শ্ন্ মন্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়৷ রহিল। পূর্বেই লিখিয়াছি 
“উক্টীষ একটা সত্যতা-বাঞ্ীক বস্ত, বিশেষত; মভাস্থ পাঁচশত 
তা উ্ঠীষযুক্ত ও আমি একাকী নিরষ্কীষ” ইহাতে মনে 
মনে একটু লক্জা বৌঁধ হইতে লাগিল। সভাসংলগণ অপরগৃহে 
জবনিকার অন্তরালে কতিপয় বিদুধী রমণীও উপবিষ্ট হই! 
সভার কার্য সদর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে সভার অন্যতম 
জম্পাদক বলল রামচন্্র সহশরবদ্ধি। মহারাইীয়-ভাষায় লিখিত 
গতবর্ষের কার্ধাবিবরণী পাঁঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উত্তীর্ণ 
ছাত্বর্গের' পারিতোঁধিক প্রদান করিলেন। প্রথম বেদের 
্যাখ্যায় উত্তর ছাত্রবর্গিকে, তাহার পর, ধু বেদাত্যাসী বিদ্যার্থি- 
দিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইল। - অনস্তর ইটা ছাত্রের পর, আমি 
ক্আহৃত হইলাম। পভীগতি মহাশয় প্রথম প্রশংসাপত্র, ততৎগয়, 
চলরট্যা ও পুঙ্গমালার সহিত কাগজের মোড়কে করা পুরস্কারের 
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টাকাগুলি আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমার পর, আরও 
অনেক ছাত্র পাঁরিতো ধিক প্রাপ্ত হইলেন । কতকগুলি বিদ্যার্থী 
কেবল প্রশংসাপত্র লাভ করিলেন। পুরঞ্কার বিতরণ সমাপ্ত 
হইলে মহাদেবশাস্ত্রী ও ভিক্ষুবরশাস্ত্রী, সংস্কৃত-তাষায় কিয়ৎকাল 
বক্তৃতা করিলেন। তাহারা আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি' 
মস্ত রা”র1ওব্রান্বকরাও রামরাও উফ নানাসাছেব পুরদ্দর মহাশয়, 
অতীব ওজস্বিনী মহারাষ্্ীয়-ভাষায় কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিয়া 
আমন গ্রহণ করিলেন ৷ সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, সভা- 
ভঙ্গ হইল। , আমি যখন বাহিরে আমি, তখন চতুষ্পাঠীর ও 
কলেজের বন্থবিদ্যার্থী আমাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। আমি 
ক্টাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে নিয়ে অবতরণ করিলাম । 
বোগ্াই-প্রেসিডেন্সীর মধ্যে পুণাই সর্বাপেক্ষা উন্ত স্থান। উক্ত 
নগরে যত শিক্ষিত লোকের বাদ, বোধ হয় বোস্বাই প্রদেশের 
আর কুত্রাপি তত নছে। এখানকার স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের 
অনেকেই সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। পুণা 
নগরীতে আসার পর, বাঙ্গালী ছাত্রগণ ভির অপর কাহারও সহিত 
আমার সংস্কতেতর ভাঁষায় কথ। বলিবার গ্রয়োজন হয় নাই। 
রাজপথে উপস্থিত হইলেই একটা বিবাহের বরযাত্রি-সম্প্রদায়ের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই বরপক্ষ, এত সমারোহের সহিত 
যাইতেছেন যে, কাহার সাঁধা & জনত! ভেগ করিয়। অগ্রসর হয়? 
বর, বীরোচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে অঙ্গ প্রতাঙ্গ আবৃত করিয়া একটা 
সুসজ্জিত অঙ্বে সারোহ্পপূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তাহার 
পর, আত্মীয় মহিলার! নানাবিধ অবঙ্কারে বিভৃষিত হই ৰরের 
অন্থগমন করিতেছেন। গ্রীক্ষকাল হইলেও প্রত্যেক রমণীর 
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সর্বাঙ্গ লোহিত বর্ণের শালে আবৃত এবং পদযুগল জড়োয়া- 
কাজ করা পাছুকায় সুশোভিত। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, 
মহারাষ্ীয় মহিলারা অবগুঠনে বদন আবৃত করেন না। নুতরাং 
তাহাদের অনাবৃত কবরীতে বিশ্বস্ত সুবর্ণমন় চন্ত্রক অথবা! পদ্মগুলি 
অতান্ত শোভ! বিস্তার করিতেছে। এই গঞ্জেন্্রগামিনীদের গশ্চাদ্‌- 
ভাগে স্থুবৃছৎ উফ্ধীবধারী পুরুষগণ পদভরে মেদ্দিনী কম্পিত 
করিয়। যাইতেছেন। ইহাতে আর একটী বেশ কোৌতুকাব 
দৃপ্ত দেখিলাম। একটা ক্ষুদ্র বালিকা বরের পশ্চাতে অঙবপষ্ 
বসির! বরের কর্ণের নিকট ছোট একটা ঘণ্টা বাজাইতেছে 
জিজ্ঞাসা করিলে একটা বিদ্তার্থী বলিলেন “নববধূর মধুর স্বর 
বরের কর্ণে প্রবেশ করিলে, পাছে গুরুজনের উপর অস্রন্ধ! জন্মে 
তঙ্জন্ত পুর্ববকালে এই প্রা প্রবর্তিত হইয়াছিল। অগ্তাপি সেই 
প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুপ্ন রাখা হইয়াছে ।” আমি বলিলাম "নববধূর 
মধুর স্বর যখন বরের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন বজুনিনাদ ও তাহার 
প্রতিবন্ধক করিতে পারে 'না। ক্ষুদ্র ঘণ্টার বাগ্য কি করিবে? 
উহা! বর্বরতার পরিচয় মাত্র) ছাত্রটা আমার কথ, শুনিয়। হাসিতে 
লাগিলেন । মহারাধীয়দের দিবসেও বিবাহ হয়, উহ! তাহারা অবৈধ 
মনে করেন না । আমি নারায়পশান্্রীকে বলিলাম “দিবা বিবাহের 
স্পষ্ট নিষেধ * সত্বেও আপনার! কেন দিবসে বিবাহ-কার্যোর 
অনুষ্ঠান করেন”? -ডিনি বলিলেন “| শাস্ত্রে নিষেধ আছে .মত্য 
কিন্তু বহুকাল হুইতে মহারাষ্ট্রে এই রীতি চলিয়া আদিতেছে”। 
দেশাচার অনন্ত, যে দেশের পক্ষে যাহ! সুবিধাজনক, দে'দেশের 
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লোকে তাহাই অবলন্বন করে। বাসায় আসিয়া সম্পৃণ 
নিশ্চিন্ত হইলাম। পুণার কার্ধ্য শেষ হুইল, এখন দেখাভিমুখে 
গমনের জন্ত ওঁৎসকা বাঁড়িল। ছাজ্াবাসের বন্ধুগণও মান্রাজী 
অপর একটা বিস্তার্থী আগমন ফ্করিলেন, আহারের পূর্বে অনেক 
ক্ষণ বসিয়া তাহাদের সহিত দক্ষিণাপথের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে 
কথোপকথন কর! গেল । 


মহারাজের অধিবাসী । 


দেশস্থ-ব্রাঙ্গণ। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই ব্রাহ্মণজা তি 
প্রধান। মহারাষ্ট্রে ও ব্রাহ্মণের প্রভৃত্ব অন্ঠান্ত প্রদেশ অপেক্ষ! 
অল্প নছে। বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণগণের নায় মহারাট্ায় ব্রাহ্মণ*সম্প্রাদায় 
ও বহু শ্রেণীতে বিতক্ত। তন্মধ্যে দেশস্থ ও কোস্কণস্থ__এই ছুই 
শ্রেণীর সংখাই সর্বাপেক্ষা অধিক । এক সময়ে দেশস্থ-শ্রেণীর 
বাহ্ষণগণই মহাত্বাট্র-প্রদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । 
এই সম্প্রদায়ের “দেশস্থ” নাম কেন হইয়াছে? দেশস্থ ব্রাহ্মণদের 
নিকট হইতে ও উহার সহ্ত্বর পাওয়া যায়. ন1। কেহ কেহ 
বলেন দ্পর্ধতনিবামী ব্রাঙ্মণগণ হইতে সর্গতল ভূমির অধিবাসী 
বাহ্মণদদিগকে পৃথক্‌ করিবার ঞন্ত দেশস্থ নামকরণ করা হইয়া- 
ছিল* কিন্তু উহ্াও তন্মান মাহ। দোশস্থ-বরাহ্মণদের পূর্ব 
নিবাস কোথায় ছিল, ফি পুত্রে তাহার! মহারাষ্ট্রে আগমন 
করিয়াছিলেন, উদ্ধার কোনই ইতিবৃত্ত নাই। ইহার! বলেন 
“কিছুকাল পূর্বে দেশন্থ-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের নাসিক নামক স্থানে 
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বাদ'করিতেন | তাহার পর, ক্রমে সমস্ত মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাট, 
মহীশুর, তাঞ্জোর, মছুরা, অিবাক্কোর, ইপ্দোর, গোয়ালিয়র, নাগ- 
পুর গ্রত্ৃতি বহু স্থানে ছড়াইয়। পড়িয়াছেন। বাহার! অস্তাপি 
নিপ্ত মহারাই-প্রদেশে বাদ করিতেছেন, তীঁহারাই বিশুদ্ধ 
মরাঠী ভাবায় কখ। বলেন, ধাহারা দূরতর প্রদেশে গিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তীহার্দের ভাষ। ও আচার 
বাবহারের কিঞিৎ বৈলক্ষণা ঘটিয়াছে। : দেশস্-্াহ্মণদের 
মধ্যে ্থেদী ও ঘভুর্কেদীই অধিক, লামবেদীর সংখ্যা নিতান্ত 
অর। সাতাঁয়া জেলায় কতকগুলি অথর্ববেদী দেশস্থ-ব্রাহ্মণ 
আছেন। খথেদীয়। প্রাতে ও গারংকালে 'আফিক-কৃত্য সম্পর 
করেন। আর বুর্ষেদীয় মাধাদ্দিনশাধাধ্যায়ীর| মধ্যাফ্ে সদ্ধ্যোপা- 
মনা করিয়া থাকেন। বেলগীর দেশস্থ-্রাক্মণদিগের মধ্যে 
আপন্তঘ নামে এক শাখা জাছেন, তাহারা ভাগিনের়ের সহিত 
কন্তীর বিবাহ দেওয়! অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করেন। থথেদী 
ও যদূর্বেদী দেখস্-ব্রান্মণের! পরস্পর পান তোজন করেন 
বটে কিন্তু ইহাদের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত লাই। দেশস্থ- 
্ান্ষণদের কিনদংশ স্বার্ত, কিয়দংশ বৈধব। শ্যার্তের! সকলেই 
শৈক এবং জগদগুর শন্বরাচার্্যের শিষ্য, আর বৈফবদিগের গুরু 
মধবাচার্। শ্যার্-সং্রারের কুলদেবত। তরান্বকেস্বর, আত্মা গ্রাযের 
যোগাদযা দেবী, ছুজরাপুরের ভবানী, কোহলাপুরের অদ্বাবাই 
ও ভীমাশস্কর।. বৈষবদিগের 'কুলদেবতা, অবগ্ডা গ্রামের নাগ- 
নাথ, পণ্তাপুরের বিঠোবা এবং খাতবাপ্রসৃতি। দেশস্থ- 
হাঙ্গণ্িগের জধ্ে ছুই বিশেষ নিঙ্য প্রচলিত আছে। প্রথম 
নিয়ধ এই--ই্হার। পিডৃতসার কত্ত! ও তগিনীর কল্তার বিবাহ ধা 
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অবৈধ মনে ফরেন না। আপন পিস্তৃত ভগিনী ও সহোদরার 
কন্ত। ( তাগিনেরী ) প্রায়ই ইহাদের, অস্কলন্দ্রী হইয়া থাকেন। 
বিতীয় আচাবটী এই $--ইহারা আজ্র! দেবীয় গ্রীতির নিমিত্ত 
অল্পবয়স্ক বিধবাদিগের নিমন্ত্রণ করিম! সিন্দুর, হরিদ্রা ও বস্ত্ালঙ্কারে 
সুসজ্জিত করিয়! তীহাদের পুজা করেন এবং তাহাদের প্রতি 
সধবার স্তায় ব্যবহার করেন। মহারাজ শিষাজীর রাজত্বকালে 
দেশস্থ-ব্রাঙ্মণগণের অবস্থা সবিশেষ উন্নত ছিল। মহারাজ শিবাঁজীর 
শিক্ষক দাদোজীকোদগুদেব, গুরু রামদাসন্বামী, প্রধান 
মন্ত্রী পন্থপ্রতিনিধি, পন্থসচিব, পন্থ অমাতা প্রভৃতি দেশস্থ-বরাঙ্গণ- 
কুলসন্তৃত ছিলেন। এই শ্রেণীতে জ্ঞানদেব, একনাঁথ, নিবৃত্তি- 
নাথ, সোপানঘেব, রঙ্গনাথস্বামী প্রভৃতি অনেক সাধু মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ততিন্ন আরও কত বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, কে তাহার লখ্যা করিতে পারে? দেশস্থ 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন সামাজিক গোলফোগ উপস্থিত হইলে, । 
্ব স্ব সম্প্রদায়ের গুরু শঙ্করাচার্ধা ব1 মধধবাচার্য্যের মঠের শ্বামিগণ 
উহার মীমাংস! করিক্না থাকেন। ইহারা স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের মধ্য 
পৌরহিত্য করেন। বাহার! শুরীযাজী, তাহারা,যে কোন হীন- 
শ্রেনীর শুদ্বের বাটীতে পর্যান্ত পৌরহিত্য করিষু! থাকেন কিন্ত 
কোঙ্বগন্থ-্রাহ্মণের :যাজন কার্য করেন না। পূর্বে কোন্ষগন্থ- 
ব্রাহ্মণের এ্রতি ইহাদের এই বিঘবে-বুদ্ধি আরও প্রবল ছিল। 
উত্ত ঈর্ধ্যাই ইহাদের অধঃপনেরও কারণ হইয়াছিল। শিবাজীর 
রাজ্যকালে যেন দেশস্থ-ব্াহ্মণের প্রভাব অধিক হইয়াছিল, 
পেশোয়াদের আধিপত্য সময়ে উদ! তেমনই খর্ব হইয়া যায়। 
পেশোযা-নরপতিগণ নিজে কোক্ষণন্থ-বাঙ্গাগ-কুলসন্ভৃত, সুতরাং 


০ দক্ষিণাপথ-জরণ। : 


তাহারা কোণন্থ-বিষেধীদের ঈর্ধ্যার প্রতিশোধ লইতে সম্পূর্ণ দমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহার! ইচ্ছা করিক্পাই দেশস্-ত্ান্ষণদিগকে বড় 
রাজকাধ্য প্রদান করিতেন ন, গ্কৃতরাং কার্যযক্ষেত্রে উৎসাহ ও শক্তি 
পরিচালনার অভাবে, ইহার! দিন. দিন হীনপ্রভ হইয়া! পড়েন। 
সম্প্রতি কেছ কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্ণষেন্টের চাকুরী 
করিতেছেন বটে কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অধিক নহে । অধিকাংশই 
কারকুনের কার্ধা * ও ব্যবনায় বাঁণিজা করিয়! দিনপাত করিয়া 
থাকেন। শোলাপুরের দেশস্থ-ব্রাঙ্গণগণ বড়ই অপরিষ্কার 
অপরিচ্ছন্ন। 

কহাড়ে ব্রাহ্ষণ। কহাড়ে ব্রাহ্মণগণ আপনারদিগকে দেশস্থ- 
্রাঙ্মপের একটা শী! বলিয়৷ পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের 
সংস্কত নাম “কারার ব্রাহ্মণ” বা “করছাটব্রাঙ্গণ”। মহারাষ্ট্রের 
লোকের! বলেন “সেতারা নগরের দক্ষিণে কষ! ও কোয়েন1 নদীর 
সঙ্গমস্থলে কাহাড় নাম্বক একটা স্থান আছে। সেই স্থানের অধিবাসী 
বলিয়া ইহারা কাহীড় নামে আখ্যাত”। মহাভারতে ও এই কারাষ্ট্ 
বা করহাট দেশ, হুষ্টদেশ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে 1। স্বন্ধপুরাণের 
সন্থাদ্রি খে কারাষ্রত্রাঙ্মণের অতিশয় নিন! কীর্তিত হইয়াছে 1 


্ কারকুনের কার্ধ্য--রাজন্ব আদা ও হিসাব রাখা। 
রি মহাভারত সার্ক পাঠ করুন। 
3 কারাষ্ট্ে নাম দেশশ্চ ছষটদেশ: প্রকীর্তিতঃ | 
সর্ধেধ লোকাশ্চ কঠিন! সুষ্জনাঃ গাপকর্শিণঃ 1 
তদ্দেশজান্গ বিপ্রান্ত কারাষ্্র। ইতি নামতঃ। 
.. পাপকর্ণরত। নষ্টা ব্যভিচার-সমুস্তবাঃ ॥ 
“ তঙ্গেশে মতৃকা দেবী মছাছটা কুরপিণী। 
ভা; পূজ। বাবে চ ত্রাক্ষণে। দীয়তে বলি: । 
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কিন্ত প্লোকগুলির রচনাভঙ্গী দেখিলে উহ! নিতাস্ত আধুনিক ও 
ঈর্ধ্যা-বশতঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া! কতকট। মনে হয়। একজন 
প্রসিদ্ধ লেখক, কহাড়-ত্রাঙ্গপের শ্রেণীভেদের কারণ সম্ঘন্ধে নিষ্ন- 
লিখিত কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । “বহুকাল পূর্বে কোন 
দেশস্থ-ব্রাক্মণের কন্তা ছুশ্চরিত্রা হওয়াতে তাহাকে সমাজ হইন্ডে 
বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা দেশস্থ-ত্রাঙ্গণ উক্ত জ্্রী- 
লোকটার সংসর্গ করাতে সেও সমাজচ্যুত হয়। ও ব্রাঙ্গণ, ক্রমে 
অন্ত যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহার করে, তাহাবা 
সকলেই দেশস্থ-ব্রাঙ্ষণগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একটা স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাহারাই এখন কষ্থাড়ব্রাঙ্গণ নামে 
পরিচিত”। জানিনা, এই কিন্বদস্তীর মূলে কোন সত্য আছে কি 
না। কছাড় ত্রাহ্ধণগণ ও শ্মার্ত এবং বৈষব এই হুই শ্রেণীতে 
বিভক্ক । এই শ্ররেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই খগ্বেদী। ইহাদের মধ্যে 
কাণ্তপ, উপমন্জা, মৌদগল্য, বৈণা, কৌশিক, কৌওিহা, 
গার্গা, গৌতম প্রভৃতি ২২টা: গোত্র আছে। কহাড়-ব্রাঙ্গণের 
অনেকে কেবল ভিক্ষার বারা জীবিক! নির্বাহ করেন। বাঁকা" 
পুর, শান্তবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ইহার! শুভ দিন ক্ষণ নির্ণয় করেন 
ও ঠিকুজী কো্ঠী লিখিয়। থাকেন। মালবন ও ঘন্তান্ত স্থানে 


ন কৃতা যেন সুতা কুলং তন ক্ষয়ং স্রজেৎ। 
এবং পুর। তয়। দেবা। বরে] দতে। ছিঞান্‌ কিল ॥ 
তেষাং সংসর্গঙাজেপ সচেলং ল্ানমাচরেৎ। 
তেষাং দেশানতরে বারুন গ্রাহে। ফোজনত্রয়ম্‌॥ 
স্কন্দপুরাগ। নহাদিখ ২২ 


২৫ 


২৯৪ দক্ষিণাঁপথ-ভ্রমণ। 


ইহার! কুলকণী * ও দেশগ্রভূর 1 পদে গ্রতিটিত হইয়া থাঁকেন। 
কোহলাপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে কারকুনের কার্ট করিভে দেখা 
যায়। বোম্বাই নগরের ক্ছাড়-্রাঙ্মণগণ পরতু ( কাপ্রস্থ) দিগের 
পুরোছিত। এততির ইহাদের' মধ্যে অনেক পৌন্কবগিক ও কথক 
আছেন। শান্তবাড়ী অঞ্চলে কহাড়-ব্রাঙ্গণর্গের মধ্যে একটা 
ভীষণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহারা আশ্বিন মাসের শুরা অষ্টমীতে, 
অতাবে এ পক্ষেয়'অন্ত কোন ভিথিতে মাতৃক দেবীর সঙ্গিধানে 
নরবলি প্রদান করিতেন । জাঁদাতাই ইছাদের মতে শ্রেষ্ঠ বলি। 
জামাতার অগাঘে সাধারণ ব্রাঙ্গণ কিংবা অন্ক কোন বর্ণের লোক 
বলি প্রদানার্থ গৃহীত হইত। প্রথম বধ্য ব্যক্তির খাস ভ্রব্যের মধ্যে 
অল্প বিষ মিশ্রিত করিয়। দেওয়! হইত। এ ব্যক্তি উহা খাইয়! 
অঠৈতন্য হইয়া পড়িলে দেবীর সম্মুখে লইয়৷ সংহার করা হইত। 
তজ্জন্য আজ পধ্যস্ত কোন ব্যক্তি, প্রাশান্তেও আশ্বিন মাংসর শুরু- 
পক্ষে কঙ্বাড়-ব্রাঙ্মণের.বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ন!। এমন কি 
অন্ত দিনে ইহানদের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণেও ভীত হয়। ও প্রথা নাকি 
কহাড়-্রান্মণের একটী কুলধর্ম। তাঁহাদের বিশ্বীল, দেবতার 
সমক্ষে রূপ বলি না দিলে বংশবৃদ্ধি ও শশরীবৃদ্ধি হয় ন1। পূর্বে 
সমস্ত কহাডন্রাম্কাণই, শান্ত ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে উক্ত 
কুপ্রথা বিদ্তমান ছিল। তজ্জন্ত সহ্যাদ্রি-খণ্ডেও উহার উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। ১৮১৮ প্র্টাৰ হইতে আইনবলে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ 
ফর! হইয়াছে । এখন প্রায়ই নরবলির কথা গুনিতে পাঁওয়া 

* বাহার! সমস্ত গ্রামের আয় ব্যান হিসাব রাখেন, তাহারা কুলকণা নে 
জভিছিত। | রঃ 

না ধাহারা সমস্ত পয়গণীয় হিসাব রাখেন তাহাদিগকে «দেশ প্রভু" যলে। 
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যায় না। উছার পরিবর্তে দেবীর সন্ুখে কাক-বনি প্রদনত 
জয় 

ঘাহা হউক, কঙ্থাড়-ব্রান্মণের বিরুদ্ধে এই সফল কিঘবস্তী সন্েও 
ইগদের বর্তমাৰ অবস্থা বেশির বল! রাইতে পারে, ইনার) বেশ 
উদ্ভদশীল ও দাতা । কহাড়-বাক্ষণগণ করিনা! করে বিলক্ষণ বায় 
কঙগিযা খাকেছ। কষহাড় হইতে ইহান্স! ভাবতবর্ধের মানাশথানে ছড়া- 
ইয়া পড়িয়াছেন। লাগপুর, বাসী, দেওঘর়,বায়াশনী প্রভৃতি স্থনেও 
অল্লাধিক” পরিষাণে কছাড়-্রাক্দণের বাপ খাছে। বন্দী আাী 
চপ্রসিদ্ধা লক্ষীবাই কছাড়-্াহ্মণ কুলগন্ত,তা ছিলেন । গতস্তি্ন এক 
সমর মহারাষ্ে কতকগুলি খ্যাতদাষা পর্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া 
কহাড়-াহ্মপকুল উজ্দ্ল করিয়াছিলেন । তগ্যখ্যে শী পাী তাল- 
কর, ইংরেজী ও সরাঠী ভাঘার একখানি অভিধান প্রণয়দ করেন। 
গোপাল শাস্ত্রী, বান্মীকি-গুনীত সংস্কৃত বামারণেয় সঙ্গাচী ভাষার 
অনুবাদ করেন । মোরোপস্থ, একজন বিখ্যাত কবিও ওপস্াসিক, 
চিনি প্রীমতাঁগৰতের ১১ শ স্কদ্ধ মরাঠী ভাষায় অগ্কবাদ করিয়া" 
ছিলেম। বালগগাধর শাস্ত্রী, মাহী, কাখাড়ী, গুজয়াটী, হিন্দী, 
বাঙ্গালা, পার্সী, লাঁটিন্‌ এবং ইংরেজী ভাথাত্ষ একজন কৃতবিষ্য 
বস্তি ছিলেন। ইনি অরাঠী ভাষার দিগবর্শনমামক একখানি 
মাসিকপত্র প্রার করেন। গোহিন্দবিউপ মহাজন ও একজন 
কুতবিস্ত বাক্ি। ইনি প্রভাঁকর ও ধৃমকেড়ু নামক ছই খানি 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন । রদুনাথ শাস্ত্রী এবং কাশীনাথ 
শ'ন্্রীও কুতবিদ্য বলিয়! খ্যাত + সিবিহ্সার্ভেপ্ট ভ্রীপদবাবাজী 
ঠাকুরও অল্প প্রসিদ্ধ ছিলেন না । 

কোস্গণস্থ-্রাঙ্মণ ৷ যাহাদের জন্ত মহারাপ্-তৃষির এত গৌরব, 


২৯২ ঘক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


সেই স্ুপ্রনিদ্ধ কোস্বণস্থ-ত্রাঙ্মণের কথা এ পর্যন্ত বল! হয় নাই। 
রামেস্বর ক্ষেত্র হইতে নর্মদ! পর্যযস্ত সমুদ্রতীরবর্তী ছুর্ণম অরণ্যানী গ 
শৈলমালা-পরিবেষ্টিত তৃভাগ কোম্বণ নামে অতিহিত। এই কোষ্- 
শের অধিবাঁনী ব্রাহ্মণগণেয় নাম কোক্ষণন্থ-ব্রাঙ্গণ। ইহারা সাধারণতঃ 
চিত্তপাবন, বা! চিৎপাবন নামেও কথিত হইয়া থাকেন । চিত্তপাবন- 
ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুরুষ সফলেই প্রায় গৌরাঙ্গ এবং সুদর্শন । এই শ্রেণীর 
্রাঙ্মণেরা বলেন “পরশুরাম জার্যাবর্ত হইতে যে চতুর্দশী ব্রাঙ্গণ 
আনয়ন করিয়া দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাদের পূর্বব- 
পুরুষেরা সেই চতুরদশটা ব্রাহ্মণের বংশসভূত ৷ ইহার! অন্তের চিত্ত 
পবিত্র করেন বলিয়া “চিত্তপাবন” আখ্যার আখ্যাত হয়া থাকেন” । 
কিন্ত স্বন্দপুরাণের সহ্াদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে )--ে সময় পরগুয়াম 
তীর্থ-পর্যাটনের নিমিত্ত দক্ষিণাঁপথে গমন করেন, সেই সময় একদিন 
শ্রান্ধ ও যজ্ঞ উপলক্ষে সমস্ত ব্রাঙ্গণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু খষিরা কেহই আগমন না করায় তিনি অতান্ত কুদ্ধ হুইয়! 
প্রতি করিলেন_“আমি. নূতন কর্তা, নূতন ক্ষেত্র নির্মাণ 
করিয়ছি, ক্রাঙ্মণগণ কেন আগমন করিলেন না? যাহা হউক, 
আমি নূতন ব্রাঙ্গণ হি করিব”। পরছিন কৃর্য্যোদধে যখন তিনি 
হানার্থ সাগরতীরে গমন করিলেন, তখন কতকগুলি লোককে 
আদিতে দেখিয়! তাহাদের জাতিও গোত্রের কথ| জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং স্বীয় অভিপ্রারও তাহাদিগকে জানাইলেন। তাহারা বলিল 
“পরতো! আমরা ধীবর, আমাদের আবার গোত্র কি? আমরা 
ব্যাধের কার্ধা করিয্না জীবনধারণ করি”। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পরগুরাম 
উহা শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না! । তৎক্ষণাৎ মাসধর! জালের সত! 
দ্বার উহাদের উপবীত করিয়া দিয়া ত্রাহ্মপ্য ও সর্ক্বিদ্যায় বিশারদত্ব 


মহারাষ্ট্রের-অধিবানী। ধা 


প্রদান করিলেন। চিত্ান্থানে পবিত্র হওয়ায় চিৎপাঁবন আখ্যা 
তইল.। ব্রৈলোক্যাধিপতি পরগুরাম তাহাদিগকে নিজ আলয়ে 
আনয়ন পৃর্বক গোত্র ও আখ্যা প্রদান করিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্তী 
কাঙ্কণ প্রদেশে স্থাপন করিলেন। পরগুরামের প্রসাদে ইহার! 
সকলে গৌরবর্ণ, স্ুলোচন ও সর্ববিদ্যাপ পারদর্শী হইলা পরগু- 
রাম, প্রস্থান কালে বলিয়া গেলেন, যখন তোমাদের কোন প্রয়োজন্‌ 
হইবে, শ্মরণ করিও, আমি তৎক্ষণাৎ আগমন করিব। একদিন্‌ 
তাহারা প্রভুর অনুগ্রহ পরীক্ষার্থ, অকারণ তাঁহাকে শ্মরণ করিল। 
পরগ্তরাম তখনই আগমন করিলেন কিন্তু কোন কার্ধ্য না দেখিয়। 
কুন্ধ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে “এই সকল ব্রাঙ্ধণ 
নিন্দনীয়, দরিদ্র এবং রাজসেব! দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করিবে। 
এই কোক্ষণ্ ব্রাহ্মণ সর্ব্ককাধ্যে পরিত্যাজ্য হইবে «| 

এই ত গেল পুরাণের কথা, ইছা ব্যতীত ইহার! পরশুরাম-শৈলের 
নিকটস্থ চিন্তপুল-গ্রামে পরশুরামের মৃষ্তি পৃঙ্গ। করেন বলিয়া সহাডি- 
গণ্ডোক্ক বচনের উপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক অনেকেই 
ইহাদ্দিগকে পরশুরামের সৃষ্টি বলিয়! থাকেন । আর একটা কিছবদ্তী 





+ শান্ধার্থ; চৈব হজ্ঞার্থং মন্ত্িতাসর্বরহ্ধণঃ।*. 
নাগতা খবরঃ সর্বেধ তুদ্ধো হৃদ তার্গবো মুনি; ॥ 


্রাঙ্মপাঞ্চ ততো দব। সর্বববিদ্যান্ লক্ষণম্‌। 
চিতাস্থানে পবিজঞত্বাচ্চিত্তপ1বন"সংজ্ঞকা:॥ 


চিৎপাবনস্য চোৎপদ্িরিদং চৈব তু কারণম্‌। 
সহ্থাদ্রেশ্চ তলে গ্রামশ্চিততপোলননাদতঃ 
(স্শ্বপুরাণ। সহািখও ) 


২৯৪ মক্ষিগাপথ-ভ্রমণ | 


আছে; পরশুরাম কতকগুলি মৃত মনুধাকে সমুদ্রজলে ভাপসিতে 
দেখিয়া তাহাদিগের জীবনদানপূর্বক গলায় উপবীত দিয়া সমুদ্র- 
তীরে বাস কবিবার ব্যবস্থা! করিয়া দেন, তাহারাই কোব্গস্থ-বরাঙ্গণ। 
কেস্ত কেহ এই শেষোক্ত কিন্বদস্তীতে বিশ্বাধ করিয়া অনুমান 
করেন -*ইছাদের পূর্বপুরুষের! তরী ভগ্ন হওয়ায় সমুদ্রোতে 
ভামির! কোক্কণে আসিয়া! গড়েন-_এইরূপ যে, জনপ্রবাদ আছে,উহ! 
মিথ্যা নহে । ইহাদের পূর্বপুরুষের! পারস্য হইতে পলাফ়িত অগ্নি- 
পুজক পারসীকগণের সন্তান। নতুবা ভগ্ন তরীর কথা কি জন্য প্রচলিত 
হইবে ?” কিন্তু বিশেষ বিবেটন| করিয়া দেখিলে মনে হয়, পূর্বোক্ত 
সমস্ত জনশ্রুতিই অমূলক । কারণ পরশুরাম, যেই ইচ্ছা! করিলেন, 
মনি কতকগুলি ধীবর, ব্রাহ্মণ হুইয়া গেল, ইহা কখনই সম্ভব 
হইতে পারে না। আর পারমীকগণের বংশধর বলিয়া যে প্রবাদ, 
উহ্থাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে হেতু কোক্ষণন্থ-তরাঙ্মণগণের বর্ণ গৌর 
হইলেও পারসীক-জাতির আকৃতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত 
কোন সৌসাদৃশা নাই. আরও অবিশ্বাসের কারণ এই যে, পারলী- 
কেরা প্রাণান্তেও ধর্মাস্তর পরিগ্রহ করে নাঁ। প্রক্কৃত কথা এই.__ 
_কোঙ্গণন্থ-্াঙ্মণের পূর্ব অবস্থা! অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কোস্কণের 
অধিকাংশস্থল ছুর্গম অরণ্যানী ও কঠিন শৈলমালাম্ম পরিবাপ্ত 
সুতরাং শঙ্যাদি ভালরূপ জন্মিত না! এবং বাণিজ্যের ও তেমন 
আবিধ। ছিল না, সুতরাং রাজ! কিংবা ধনী লোকের 
অপ্ভাবে এ দেশীয় ব্রাঙ্গণদিগকে অভি্দীনভাবে জীবনযাঁপন 
করিতে হইত। যাহা উত্তর কোষ্কণ ছাড়িয়! মহারাষ্ট্রে 
পূর্বাংশে আগমন -করিত, তাহারাও বিদ্যা বহ্মণোর অভাবে 
কেবল ভিক্ষা ও জলবাহকের কার্যের দ্বারা কিছু কিছু আর্থ 


মহারাষ্ট্রে-অধিবাসী ২৯৫ 


উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত। সেই সময় হইতেই 
দেশস্থ প্রভৃতি অন্তান্ত ব্রাঙ্গণ-সম্প্রাদায় উহবাদিগকে ত্বা 
করিতেন। তাহার পর, মুসলমান সাত্রাজযকালে যখন কোস্বণস্থ- 
্াঙ্মণেরা! অত্যাচারী শাঁসনকর্তা্দের উপপ্রবে প্রপীড়িত হইয়া দলে 
দলে মহারাষ্ট্রের পূর্ববাংশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, 
তখন ক্ষমতাপন্ন দেশস্থ-্াঙ্মণগণের বিদ্বেষভাব আরও প্রবল হইয়া 
উঠিল। সেই সময়েই বোধ হয় কোসষ্বপস্-তরাঙ্গণদিগের বিরুদ্ধে 
নানাবিধ প্লানিপূর্ণ বচন রচনা! করিয়া স্বন্দপুরাণের সহাজিখণ্ডের 
মধো প্রক্ষিপ্ত কর! হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন পভারতবর্ষের জল 
বাযুর এই একটা বিশেষত্ব যে, এদেশের লোক, অনেক সয় প্রকাশ্য 
ভাবে শক্রতা না করিয়া! প্রতিন্দী সম্প্রদায়ের কুৎসাপূর্ণ বচন 
রচন! করিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মধ্যে প্রক্গিণ্ড করিয়া রাখে। উক্ত 
গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের নিন্দা আোত ও ক্রমে 
বাড়িয়া! যায়। ইহাতে অতিসহজেই ইষ্ট-সিদ্ধি হয়। কারণ 
লোককে অবমানিত করার এরূপ সহজ উপায় আর নাই। 
এই প্রকার আত্মকলহ দ্বারাই ভারতবর্ষ আবাহমান কাল 
ব্যাপিয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রপর হইতেছে”। কথিত 
মাছে ;বাজীরাও পেশোরা এক সময় * স্বদ পুরাণের 
সঙ্কাপ্রিখণ্ড দগ্ধ করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। ত্তাহার 
আদেশে অনেক পুস্তক ভন্দীভৃত করা হয়। এখনও প্রতিবৎসর 
কোস্স্থ-ব্রাক্মণেরা সম্ভা করিয়া উক্ত পুস্তক দগ্ধ করিবার জন্ত 
লোক নিযুক্ত করিক্া থাকেন। বন্ততঃ সহ্যাদ্রিখণ্ডে চিত্তপাবন- 
বাক্মণের এত গ্লীিপূর্ণ বচন আছে যে, উহা পাঠ করিলে চিত্তপাঁবন- 
বিশ্বেধীদের চরিত্রের প্রতি নিতাস্ত স্বপা জন্মে। পানে কখনও এরূপ 
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গ্লানিকর কথা থাকা সম্ভব নছে। উহা! খলম্বভাঁব বাক্তিদের 
বিদ্বেষ-বুদ্ধির নিদর্শন মাত্র। বর্তমান সময়ে চিত্তপাবন-্রাক্ষণকুলে 
এমন অনেক পত্তিত বিদ্তমান আছেন, যাহারা ইচ্ছা করিলে 
অবলীলাক্রমে স্কনাপুরাণের স্ায় শত শত পুরাণ রচন! করিতে 
পারেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মহারাজ শিবাজীর সময়ে দেশ 
বাঙ্গণেরাই একাধিপত্য করিতেন। মহারাজ সানুর অধিকারকালে 
কোষ্ণশ্থ-ত্রাঙ্মণগণের উন্নতির নুত্রপাত হয়। উক্ত নরপতির 
প্রধানমন্ত্রী ( পেশোয়া) বালাজী বিশ্বনাথভট্রের আবির্ভাবে 
বথার্থই কোস্বণন্থ-ত্রাঙ্মণকুল ধন্য হইয়াছে। তিনিই উক্ত ব্রাঙ্মণ- 
সম্প্রদায়ের উন্নতির একমাত্র হেতু! একদা বিশ্বনাথভট 
কয়েক জন দেশস্থ কর্মচারীকে কোন কার্যোপলক্ষ্যে স্থানাস্তারে 
বাষ্টতে আদেশ করেন। তাহারা উক্ত আদেশ গ্রাহ্হ করেন ন!। 
অগত্যা তিনি একজন কোক্ণস্থ-ব্রাঙ্গণ দ্বার! উক্ত কাধ্য সম্পর 
করাইয়া! লন এবং মহারাজ সানহুর আদেশ গ্রহণপূর্ববক কোক্কণ 
হইতে ছুই শত ব্রাঙ্গণ-বালক আনাইয়! তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। তাহারা যেমন শিক্ষিত হইতে লাগিল, অমনি পেশোয়! 
তাহাদের উচ্চ উচ্চ পদ "দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে 
দিন দিন কোধণন্থ-ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ের অত্যুদয় হইতে লাগিল । 
যত দিন পেশোয়াদের বাঁজত্ব ছিল, তত দিন এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের 
মনের আনন্দে ভারতবর্ষের সর্বত্র ্রতৃত্ব করিয়া বেড়াইয়াছিল। 
এ দিকে কার্ধ্যক্ষেত্রে শক্তি পরিচালনার উপযুক্ত অবসর না পাইয়া 
দেশস্থ-্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে অলস ও অকর্মণ্য হইয়া! পড়িলেন। 
১৭২৭ শ্ীষ্টান্বে নিজাম দেখিয়াছিলেন, তাহার রাজ্যের সমুদয় 
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রাঙ্জকর্মুচারীর পদই কোষ্চণস্থ-ব্রাক্গণ-কর্তৃক অধিকৃত । ইংরেজ- 
রাঞ্জত্বের প্রারন্তে বখন ইংরেজগবর্মে্টি পুণায় একটা 
পাঠশালা স্থাপন করেন। তখনও উত্তর ফোক্কণ হইতে নেক 
ফোস্বণন্থ-ব্রাঙ্গণসস্তান পুণায় আগমন করিয়া! উক্ত বিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করেন এবং শিক্ষাণেষে ভাগ ভাল রাঞ্জকর্মাচারীর পদ 
প্রাগ্ত হন। যাহ! হউক, এখন কোস্কণস্থ-ত্রাক্মণগণের পৃর্য্র '্যার 
ক্ষমতা না থাকিলেও ইহাদের অবস্থা নিতান্ত অন্থ্রত নহে । ইহার! 
বিদ্বান, বুদ্ধিমান্‌, মেধাবী, দূরদর্শী, চতুর; স্বার্থপর এবং আাত্মাতি- 
মানী। শারীরিক ও মানলিক পরিশ্রমে ইছান্র প্রতিহন্িত। 
করিতে পারেন, মহারাষ্ট্রে এরূপ সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। কো্ধপন্থ-ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ খখেদের শীকল শাখা- 
তু, কেহ কেহ বা ক্কৃষ্যযূর্কদী | ইহাদের মধ্যে অত্রি কপি, 
কাশ্ঠপ, কৌগ্ডিন্য, জামদগ্নয, গর্গ, কৌশিক, বিফুবৃদ্ধ, বাত্রবা, 
বগিষ্ঠ, তরম্বাজ প্রভৃতি গোত্র আছে। কোক্বপন্থ-বরাহ্মণের উপাধি-_ 
অত্যন্কর, জোষী, পটবর্ধন, রাণাডে, গল্পে, ডুগ লে, মোদক প্রভৃতি । 
ভাষ! কোষ্কণী ও মরাঠী। আচার ব্যবহার দেশস্থ-রাঙ্গণ হইতে 
অনেকট! বিভিন্ন । ইহাদের মধো অধিকাংশই স্মার্ত, মধবাচাধ্য- 
সম্প্রনায়ের বৈষ্ণব ও আছেন। কিন্ত তাহাদের সংখ্যা অল্প। 
কোন রূপ সামাজিক গোলোযোগ কিংবা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দেই 
উপস্থিত হুইলে, কোস্বণস্থ-ত্ান্মণের! প্রথম বারাণসী, নাসিক ও 
অন্তান্ত ধর্শক্ষেত্রের মত আনয়ন করেন। শেষে জগদ্গুরু শঙ্করা- 
চার্যের মঠে উহ প্রেরণ কর! হয়। মঠাধীশ শক্করাচাধ্যের মীমাংসাই 
শেষ মীমাংসা । কোঙ্কণস্থ-্রাহ্মণের!স্শ্রণীস্ ব্রহ্মণকেই পৌরহিত্যে 
নিযুক করেন। পুরোহিত, কেবল শাস্তি সবস্তাযন এবং পূজাদি 
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করিয়াই অব্যাহতি, গান নী, তাহাকে প্রা্ই যজমান-গৃহিণীর 
ফরমাজ থাটিতে হয়।- ঘটফালী করিতে হয়, সময়ে লময়ে 
ধাজার সম়কারের কাজও .করিতে হন়। ইছ! ছাড়া পুরোহিতের 
কিছু বেদীন্ত জান! আবস্ক, কারিণ সময়ে সময়ে ঘজমানদিগকে 
শন্করাচার্তের মতার্সায়ে কিছু কিছু উপদেশ দিতে হয় 

ইছাদের সস্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকর্ম, পুধযাহবাচন, 
-মাতৃফা “পুজা, না্দীতরান্ধ ও শান্তি পাঠ কর! হয়। পঞ্চম দিবনে 
বন্ধু বান্ধব ও তিক্ষুদিগের ভোজন ব্যাপাঁয়। হষ্ঠ দিবসে গ্রস্থতি সান 
করিয়া শুদ্ধ হন। দ্বাদশ দিবসে শিশুর কর্মষেধ ছয়। পুত্র 
হইলে চতুর্ঘ মাসে শূর্্যাবলোকদ ও ধষ্ঠ অষ্টদ দশম ও ঘাদশ মাসে 
অন্জাশন হইয়া থাকে। জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গ্রজাপতি, গণেশ, 
মারের, ব্যালছেব, কুলদেবতা, জঙানক্ষঅ-যেবতা, ঘঠী, প্রহনাদ, 
বলী,পরশুরাম,বিভীষগহনূমান্‌, অ্বখাম! ও কবগাচার্থোর পুজা করিতে 
হয়। প্রথম হইতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে চূড়াকরণ ও সপ্তম হইতে 
দশম বর্ষের মধো বজ্ঞোপবীত প্রদত্ত হয়। উপনয়নের দিন হইতে 
দ্বাদশ দিনেয় মধ্যে সমাবর্তন হইয়া থাকে । ইহার! কন্তার ছয় 
বর্ধ হইতে দশ বরের মযো ও পুত্রের দশ হইতে কুড়ি বৎসরের 
মধো বিষাহ দেব। বিবাহ-কালে বর, যৌতুক বাতীত ব্সনেক 
উপহার প্রাপ্ত হল। কল্তাও উপহায়ে বঞ্চিত ছন না। কন্তা-সন্্র- 
দানের জন্ত কয়েক দিন পূর্বে বিষাহম শুপ প্রস্তত কর! হইয়! থাকে। 
বিবাহের পর, বন্ধ যখন স্বওর বাড়ীর গ্রাম পার হন, তখন সীমাস্ত- 
পৃজ। করিতে হয়। বর কন্যার এক গ্রামে বাস হইলে বিবাহের 
ূর্াহে ঝা পরাছে গ্রাম মন্ধিরে বা বয়ের গৃহে সীমান্ত পৃজা হয়। 
বরের গৃহে সীমান্ত-পুন্বাকালে কন্তাপক্ষীয় কোন সধঝ| প্রবীণা 
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রমণী, একটা চুবড়িতে নারিকেল, চাউল, ঘোল, দি, দুগ্ধ, মধু, 
গুড়, চিনি, হলুগ, সিন্দুর, পুষ্প, চন্দন এবং একটা খলিয়াতে পান 
সুপারি জড়াইরা ছুখানি উত্তরীয়, হইটা পাগড়ি; ছুলের ছড়া! 
প্রভৃতি স্ব্য একখাঁনি চৌকির উপর বমাঁত চাপ! দিয়া! উহার 
উপরে কতকগুলি তামার পয়সা ছড়াইয়া৷ রাখেন। পরে, পুরো- 
ছিতের হন্তে &ঁ চৌকি খানি দিয়! পুর্বোস্ত সধবা রমণী 
উক্ত পুরোহিত ও কন্তাপক্ষীর পুরুষ এবং রমদীগণ সহ বরের 
বাটীতে যান। সেই: লময় বরের বাটীতে কাজন। বাজিতে থাকে । 
বরবর্তা বহির্ব্বাটাতে পুরুষদিগকে ও বরের মাতা কন্তার জননী 
গ্রন্ৃত্তিকে সাঘরসম্ভাষণ-পূর্ববক অস্তঃপুরে "লইয়! গিয়া! বসান । 
তাহার পর, কন্তার পুয়োহিডকর্তুক আনীত 'সেই উচ্চ 
চৌকার পার্থ ছই খানি ছোট চৌকি রাখিয়া তাহার উপর 
বনাত পাতিগা দেন। বর, সেই উচ্চ চৌকীর উপর ও কন্যার 
পিতা মাত! উতয় পার্শ্থি ছোট চৌকীর উপর 'উপবেশন করেন। 
কন্ঠার পিতা, প্রথম গণনাথের পুজা করিয়া কুলপুরোভিতকে একটা 
পাগড়ী প্রদান করেন। ভাহার পর, বরের পুজা! ৷ কন্তার মাত! 
অগ্রে গরম জল দিলা, বরের দক্ষিণ পন ধোঁত করেন। কন্তার 
পিতা, বরের পা মুদ্ছাইয়! তাহার কপালে চন্দন :ও মন্তকে ধাল্ত 
প্রদান করেন। পরে তিনি বরকে নূতন একটা পাগড়ী ও 
উত্তরীয় পরিতে দেন. বর নিজের পাগড়ী রাখিয়া সেই পাগড়ী 
পরেন: এবং উত্তয়ীয় খানি স্বন্ধে স্থাপন করেন । সেই সময় বরের 
ভগিনী, পশ্চাৎ হইতে বরেয় পাগড়ীতে একগাছি ফুলের মালা 
জড়াইয় দেয়। কন্তার পিতা বরকে পঞ্চানৃত খাইতে দেন, 
চতুদ্দিক্‌ হইতে পুষ্পবৃ্টি ও ধান্তবৃষ্টি হইতে থাকে। কুলপুরোহিত্ 


৩৪৭ দক্ষিণাপধ-্রমণ |: 


তখম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। ইহার পর, কন্ঠার মাতা বরের 
ভগগিনীর গা ধুইয়া দেন। : অন্তঃপুরে গিয়। পুনরায় বরের মাত! 
ও অপরাপর মছিলাগণের প ধোয়াইয়! তাহাদের কৌচড়ের 
কাপড়ে নারিকেল, চাউল ও চিনি প্রদান করেন। অন্তঃগুরে 
যখন এ সকল ক্রিয়াসম্পন্ন হয়,সেই সময়ে বাহিরে কন্যার আত্মীয়ের! 
অভ্যাগতদিগের কপালে চনানের টিপ ও পানন্ুপারি, নারিকেল 
দিয়া'অভ্যর্থন! ফরেন। তাহার পর, কন্ঠা-পক্ষীয় সকলে স্ব স্ব 
গৃছে চলিয়া যায়। সেই দিন সায়ংকালে কণ্ঠার পিতা৷ ভিন্ন অন্ান্ঠ 
আতীয়গণ নানাগ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়! বরের বাটাতে যায়। 
গ্রথমে,বর, সমব়স্ক বালকগণের মহত সেই সকল খাস খায়। 
ভাহার পর, বরপক্ষীয় ও কন্ঠাপক্ষীয় কুটুম্বগণ আহারাদি করে। 
এদিকে কনা, পী্তবসন গরিধানপূর্বাক হরগৌরীর সম্মুখে এক 
থানি ছোট চৌকীতে বদিয়া এই রূপ প্রার্থন! করে £-_ 
"গৌরি গৌরি মৌভাগ্য দে, 
না জলারি যেতিল ত্যাল্‌ আয়ুব দে”। 

ইহার অর্শ এই )-_হে গৌরি হে গৌরি! আমার সৌভাগ্য 
ঘ্াও। যে আমার দ্বারে এসেছে, তাহার দীর্ঘ আযুদাও | তাছার 
পর, কন্তার পিঙ! পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়! বর আহ্বান করিতে 
যাঁন। পুরোহিত বরের ও তাহার পুরোহিতের হস্তে একটা 
একটা নারিকেল দিয়া বস্তার ধাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ 
করিয়া আসেন । সন্ধ্যা কালে যাত্রার সময় বর, প্রথম স্বগুর-গ্রদতত 
নৃতন পাগড়ী ও উত্তরীয় পরিধান করে, ভাহার ভগিনী. সেই সময় 
একছড়া ফুলের মালা এ পাগড়িতে জড়াইয়! দেয়ু। & সময় পুরো- 
হি মন্্ গাঠ করেন। তর, গ্রথম ইঈদেব তৎপরে গুরুজনদদিগকে 


মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ৩৪১ | 


নমস্কার করিয়া বাহিয়ে আসিয়া অঙ্কে আরোহণ করে। তখন তোপ 
ধ্বনি ও বাজনা বাজিতে থাকে । বরের সঙ্গে তাহার মাতা ভগিনী 
ও অন্যান্য রমণী এবং আত্মীয় কুটুম্গণ গমন করেন । পথে অনিষ্ট 
নিবারণের জন্য নারিকেল বিতরণ কর! হয়্। বর, কন্যার বাটাতে 
পৌছিলে তাহার মন্তকে অর স্পর্শ করাইয়া উহা দূরে ফেলিয়া দেওয়া 
হয়। কন্যাপক্গীর কোন সধবা, এক গাড়, জল আনিয়া বরের 
ঘেখড়ার পায়ে ঢালিয়। দেন। বর, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে সধবা্‌ 
মহিলার! সম্মুখে আলো ধরিয়া! বরণ করেন। ' তাহার পর, কন্যার 
ভ্রাতা, বরের ডান কাণ মলিয়। দের, সেই জন্য সে একটা পাগড়ি 
উপহার পায়। সেই সময় কল্যাকর্তা, বরকে বিবাহমণ্ডপে আনিয়। 
যথারীতি মধুপর্ক প্রদান করেন। পুরোছিত ইষ্টদেবকে প্দরপু 
করিয়া শুভকার্ধ্য অন্পন্ন করিবার জনা আমঙ্জ্িত ব্যক্তিদিগের 
অনুমতি গ্রহণ করেন। একজন সধব! রমণী আসিয়া! পুরোভিত, 
বর, কন্যা ও কন্যার পিতা মাতার কপালে চন্দন রেপন করে। 
এ সময় কৌলিক বিধি অনুসারে সম্পরদান কাধ্য সম্পনন হইলে 
লগ্রকন্কণ, সভাপুজন, গৃহপ্রবেশ এবং বিবাহ-হোমের পর সগ্তপদী 
গমন হইয়া থাকে । স্ত্রী-আচার ও বর কন্যার আহারের পর 
কড়িখেল! হয়! এই সময় বরকে কন্যার পায়ে ধরিতে ও পরম্পর 
* চুম্বন করিতে বল! হয়।: তখন বরপক্ষীরগণ কিছু স্ষু্ হইয়া! 
বাটাতে চলিয়া যায়।, কন্যাপক্ষী্ন রমণীগণ চাঙ্গারি ভরিয়া 
মিষ্টান় ও বরের স্বণুর এবং শ্যালক একটা খোঁড়া সাজাইয়৷ লইক্গা 
গিক্কা তাহাদিগকে প্রলোভিত .করিরা ফিরাইয়া 'আআনেনও 
তখন বরপক্ষীয় রমদীগণ ঠাও| হইয়া হাসিতে াসিতে বরকে লা 
কন্তার বাট্টান্তে আসিয়া! উপস্থিত হন। ভোজের পর, বাছিঝে 


৩০ 


৩র২ দক্গিণাপথ-্রণ। 


পুরুষগণেরা দ্যধা ও জয্বঃপুষে, রমণীমণ্ডলীর! মধ্যে নাদীক্রীকার, 
হাদি তাষাসা হান উহার, মাম উখাল। এ সময ব্জও 
কন্তা"পক্ষীেয়া মনা ভাষায় ছড়া কাটাকাটি কারে। বরণক্ষীন্- 
গণ অলকায় দায় মববধূর মুখ দেখেন। ভাষার পর, কনার 
মানা বরের মাতাফে: ও: অগ্ঠান্ঠ. রমটীদিগকে: যযপৃর্ঘক ভকিমা 
আনিস ধাটা পল্চাতে কলাতলায় লইয়া! গিয়া সাদ: করাই! 
দেয়, লেখানে ছোট: ছোট ঘণ্টা কৌলাম থাকে। দানের 
সম ঘড়ি নিয়া টানিলে সেই সফল ঘণ্টা: বাজতে, থাকে 
ব্রাক দিদ.হইড়ে: পাঁচদিন পর্ন্থ। এই রূপ নানাবিধ আফোদ 
আহঙাদে কাটি! যাঁয। পঞ্চ দিদে- বর বিদায়! সুসজ্ধি্ত 
বয়মৌড়ার চঙ়িয়। নবরিনিত| পরীকে সন্ুখে বাইয়া গৃহাভিমুখে 
যা করে গৃহের সন্ুখে- উপস্থিত হইলে. পুরনারীণ বরণ 
করিয় গৃছে লইয়! ফায়। এই সয়ে কয়েকটী কৌলিক: আচারের 
পর, বয় পর্থীকে বাল “আযার ভগিনী আহার, বন্তাটাকে চায়।” 
তন, বধূ. গ্রতিজ। কয়ে, "আমাদের মাতগুজের পরও কলা! 
হইলে নমদের পুত্রের সহিত বিবাছ দিঘ।” তাঁহার পর, বধূর 
নৃন নাম হর। যেমন বরের নাষ «পনর ” হইলে. বধুর নাম 
গপার্কতী” কিংবা,বরের দাম "মাস়াযণ* হইলে বধূর নাম “রঙ্গ 
রাখ হয়। বর, চুপে চুপে পদবীর নৃষ্ন নামটা-তাহাকে: শুনাইকা 
সক) ইহা লমাজে কন্যাবিক্র়. নিষিদ্ধ নহে। অনেকে 
ধাযোডে জীতিবৎসয-বযাসক বৃদধেয হস্তে জ্মার্ষীরা কালিকা 
কর অন করে। কোপার মধো হধারীতি গর্ভাধান, 
গুঁজবন, সীদন্ৌররন ও দাধতক্ষণ প্রভৃতি সংস্া়হাটছ থাকে । 
সকাল উপস্ষিত: হইলে ইহারা তুলসীপন্রের উপর শয়ন 


মহারাষত্রের অধিকাসী। ৬৮৩ 
করাই সুতর্যু ব্যক্তিকে বেদ -ও'ভগকাগীতা শুনাইয়া থাক্ষেম। 
ইহাদের আন্তোিজ্রিয়া এবং জীব সক নিরিহ 
ম্পাদিতহয়। .. 

1'কোন্িণন্-ব্া্ীগকুলে এত পরাজান্ক াজনতিক চি রা 
লোক জন গ্রহণ করিঙগাঞ্জেদ যে, ছাদের সংহ্যা করা যা না? 
হাজারী বিঙ্বনাধ ভউ, বাজীয়াও গেশোয়া, 'ধালাদী বাজী 
কুলাসভূত | জারা সিদদিযায় প্রর্থসি মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সার বাজী 
দিনকর মাত, স্াধাহাহূর ফেরেপিক্ষণ ছা, জধ্যাপক সাজ 
লীলকণ্ঠ মগয়কয়, মহাদেব গৌঁবিজাশীত্ী'কর্লটংকার, ঘাওসাহেব 
বিনা সসারীযণ মালিক, ঈাওযাহাহ্র গৌপালরাও ইরিদেশুধ, 
রন! ফালীনিবাদী বৈবদুষ্ি ঈকা্যহোপাধায় পঞ্ডিত বাঁগশানধী, 
পর্তিত বাঁপুদেধ শান খোক্কাই ছাঁইকোর্টের জজ, নুপ্রসি্ধ 





* পাদ কলেজে অবস্থান ফালে পুঞ্াপাদ মহাসহোপাধ্যার পণ্ডিত 
শধাগ্দৈধ শা মহাশয়ের নিকট ফিচুকাল অধাগ্মম করিয়াছিলাম। সেই 
ভক্তিতারম জধাপক্ষ-প্রহন্ণেত আশ্চর্য প্রতিা। বাকৃকৌণল ও নর্সাদাহে 
বিশ্ষেতঃ গণিতত-নিধ্যায় পারবর্শিতার বিষয় পারণ করিয়ে ডাকে দৈষব- 
সম্পর মহাপুরুষ বলিয়া মনে ছয়। তাহার বর্ণোচ্্ বর্ণ, বিরাট গেছ 
ও প্রন বদন চিরকালের জন্য শ্রতিপটে অন্ষিত হইয়া আছে।. পাস্ী 
মহাশর ১৭৪৬ শকে পুধানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। আমরা ১৮০১--১৮ *২ 
শকে গতাহার নিকট অধ্যয়ন করি। ১৮১৪ শকে তিমি ইষাাদী 
ছইয়াছেন। 


৬৫৪ দর্ষিণাগখ-ত্রমগ। 


মহাদেব গোবিষ্ব-যাপাডে, বিখ্যাত কেশরী পত্রের সম্পাদক বাঁল- 
ঙ্গাধর তিলক, ভারত-গভর্ণমেন্টের মন্ত্রসভার সাস্য মিঃ 
গোখ্লে-প্রস্থতি মনীষিগণ মকলেই কোষ্বণন্থ-ত্াঙ্মগমমাজ অলস 
করিয়াছেন। এই অান্ষণসন্পরদায়ে সফল শ্রধর লোকই দেখা 
যার। মহামহোপাধায় বেজ পতিত হইতে জোভিঃশানত 
ব্যবসারী পর্ধা্থ যাহ! চাও তাহাই পাইবে। অজ) উকীল, 
ব্যারিষ্টার, দেপী়রা জী বেশমুখ, ফারকুন, কৃষক) হোটেলওয়ালা, 
শুইদের পাক, জলবাহক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বহুমংখাক 
কোষ্ণন্-ব্াঙ্ম? কেবল ভিক্ষা বৃত্তি সার! দিনপাত করেন। 
দেবরধে ত্রাণ । কোণগ্রদেশে দেবে নাষক একটা স্থান 
আছে, লেখানকার অধিবালী ব্রাহ্মণের! দেবকুখে নামে আখ্যাত। 
কথিত আছে ?-এক সমর বেবরখের অধিবাণীব্রা্গণের। কো 
পন্রদ্ষণণ্রমদীদের প্রতি বিজগ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাহারা 
সমাজচাত হইয়া ভিন প্রেধীতে পরিণত হইয়াছেন। - বোধ হয় 
:দেখখে ব্রাহ্মণের কোবগস্থপরান্ধণ হইতেই বহিষ্কত। ভজ্জন্ত 
ইহাকে ধর্ধাবিষয়ে কোষগন-বা্মণগণের অনুগামী দেখিতে 
পাওয়া যায়। - দেবরধে ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই ভিক্ষাজীবী, কেহ 
কেছ কৃষিকার্ধা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। এ সম্প্রদায়ে 
কোন বিদ্বান্‌ কিংঘা ধনী লোকের নাম শুনা যায় না। 
শেনুইখ্রান্মণ। মহারাষ্ট্রে শেছই নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম 
দুষ্ট হা। ইহারা আপনাদিগকে গৌড়বামষণ বলিণা পরিচিত করিয়া 
থাকেন। কধিত আছে £-_ইহারা বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়। 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন? শেছুই-ব্রা্ষণেরা মত্ত মাংস ভোজন 
করেন বলিয়া দেপস্থ ও কোরনথ-পরেণীধ ব্রাহ্মণের নিকট অত্যন্ত 
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স্বণিত। মহারাসীয ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশাগত ব্রাঙ্মপদিগকে মস্ত তো জন 
করিতে দেখিয়। ইহারা শেহুই অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ স্রা্ষণ বলিয়া! উপহাস 
করিয়াছিলেন। অন্তাঁপি ইহার! সেই স্বাব্যঞক শেনুই শক্কে 
অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শেনই-ব্রাঙ্গণের সহিত মহারাষ্ট্রের 
অন্থান্ত ত্রাঙ্মণের তোগ্যারত। নাই। শেন্থই-্রাঙ্গণের মধ্যে ১৮টী 
গোত্র প্রচলিত যথা ;--বাতগ্ত, মৌদগল্য, কৌত্ডিন্য, কৌশিক, 
ভরদবা্, বশিষ্ঠ, আঙ্গিরস, নৈগ্রব, কাপ, বিশ্বামিত, শা্ডিলা, 
ধনগয়, সাংখ্যায়ন, গর্গ, জামদগ্য, অন্রি কৌতস, সাংখা, সিদ্ধি 
গৌতম। পূর্বের ইহাদের মধ্যে নাঁকি চায়ি বেদেরই চট্ট ছিল, 
এখন সকলেই খখেদী। ইহারা বাঙ্গালার উত্তর গ্রদেশস্থ জাহবী- 
তীর হইতে আগমনকালে হরপার্বতীর মূর্তি জানয়ন করিয়া- 
ছিলেন, উহাই শেনুই-্রাক্ষগণের কুলদেবতা । এই দেবমুর্তি 
মঙ্গেণ নামে প্রদিদ্ধ। গৌষন্তকের সন্নিহিত কব্‌ড়ে নাগক্ষ 
স্থানে ইহাদের গুরুকুলের একটা মঠ আছে। উহ্থার লাম 
কৈবলা-মঠ। কথিত আছে $--পুরাকালে গৌড়পাদাচার্ধ্য কর্তৃক 
নাকি উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুর্বে শেহুই-বরাঙ্মণেরা 
সকলেই শীক্ত ছিলেন, প্রা টারিশত বৎসর পূর্বে কতক গুলি 
ধরাঙ্ধণ, বৈধঃব-সম্প্রধারভূক্ত হন। নবহ্ীপের ৈতন্ত মহা প্রভুই 
নাকি মহারাষ্ট্রে ধর্ম গ্রচারকালে ইহাদিগঞে বৈষ্ণব ধরো 
দীক্ষিত করিয়াছিলের ৷ উক্ত ফিব্যান্তীটা নিতাত্ত অমূলক 
বলিয়া বোধ, হয় নাঁ। যদি চৈতন্য অহাগ্রতুর চরিতাখ্যাক়ক- 
গণের পরস্পর মন্ডের মিল নাই। কিন্তু তিনি বে দক্ষিণাগথে 
গিপ্নাছিলেম, ইহা! দক্ছলেই বর্ণম করিয়াছেন । ক্কৃফদাস কষবিরাজ- 
কও চৈতন্টাচরিভীমৃতে লিখিত 'জাছে। চৈতন্য মহাগ্রডু নীগাচজ 
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(পুরী) হইতে কৃষ্তদাস নামক এক ত্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়। গোঁদাবরী 
ভীরম্ব'বিদ্যানগর, সেতুবন্ধ রামেস্বর, রাজমহেক্্রী, মল্লি কার্জুনতীর্ঘ, 
্ববাক্ষে ত্র গোমস্তক) শৃঙ্গগিরি, গোকর্ণ, গৌতমী গঙ্গার উৎপততিস্থান 
জ্ধগিরি, স্বারকা-প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন শ্রবং 
নেক বৌদ্ধ ও শাক্ত ত্রান্মকে বৈধঃব-ধর্মে দীক্ষিত করেন । সম্ত- 
বত: ঞঁ সময়ে শাক্ত ব্রাঙ্মগণের অনেকে বৈধব ধর্ম পরিগ্রহ 
করিধ থাকিবেন। শেছুই-তরাঙ্মণগণের অনেকে শান্ত্রীলোচনায় 
কাঁলযাঁপন করেন, কেহ কেহ বা কারকুণ (কেরাণী) পহোজী 
(শিক্ষক) প্রস্ৃতির কাধ্য করেন। কুলকর্ণী এবং দেশপাণ্ডের 
কার্ধোও অনেকে ব্রতী আছেন। পূর্বে ইহাদের কেহ কেহ 
দেশীর রাজার অস্্িপদ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শেনুই-ত্রাঙ্মণদ্দের কাহারও কাহারও জারগীর আছে। কেন 
€কহ সুধু ভিক্ষা দ্বার! জীবিক! নির্জাহকরেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের 
অত্যান্ত বরাঙ্মণের ভূলনায় গৌড় ব! শেহুই-্রাঙ্গণের মধ্যে ভিক্ষুকের 
সংখা। নিআস্ত অল্প। ইহার! প্রীণাস্তেও কণ্ঠা বিক্রয় করেন 
নাঃ. সামর্থয অছুসারে কথক, . পৌরাণিক, বিদ্যার্থী, পণ্ডিত ও. 
ভিক্ষুকের ্রার্থন৷ পূর্ণ ককরেন। পরোপকার ইহাদের জীবনের 
একটা ব্রত । এমন ক্ষ, আনেক সময় ইহার খণ করিয়। দাঁন 
করিয়! থাকেন। গৌড়-ত্াস্ণৈর! যেমন স্বয়ং পরোপিকারী, অন্তকত্কি- 
উপক্কড় হটটয়াও তঙুপ বিশেষভাবে: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কনধেন। 
, ইহ অল্পে সন্ভ), কুতরাং. বিশেষ উদ্নভি করিতে পারেন 
না। এত গুগ সৃন্থেও শেকুই-আাজপেরা দোষের হত্ত হইতে 
সুক নহেন।... প্রধান - কোষ). ইহারা বড়ই নিন্দু-ম্বভাব ' 
অনেক সময পরম্প্র পরস্পরের, কুৎসা! লইয়া লমম্ব অদ্ভি- 
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বাহিত করেন। যতই দোষ থাকুক না কেন, মহারাষ্ট্রে এই 
মু্টমের গৌড় বা! শেহুই-রাক্ষণের অবস্থা মদ নহে। ইহার্গের 
মধোও বিদ্বান্‌ এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব নাই। বেলগাএ় 
লক্ণভটট উপাধ্যায়, কর্ণাটকের বোমূর্ি নারার়ণতষ্ট, এবং 
লক্মণতট্ট পাণ্ডিত্যের জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ । বোম্বাই হাইকোর্টের 
বিচারপতি কাশীনাথ গযতঘকতেলাঙ এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রত্বতস্ববিৎ 
বোস্বাই-বিশববিদ1ালয়ের ভূততপূর্ব তাইস্চেন্সেলার ডাক্তার- 
গোপালকৃঞ্ক ভাগারকর ও শেনুই-ব্রাঙ্মণকুল অপন্কৃত করিয়াছেন। 
শেষোক্ত মহাত্মা! পুণা ডেকান্করেজের সংস্কতাধ্যাপকের পদে 
অবস্থানকালে দক্ষিণাপথের যে নুবিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া 
ছেন, উহ! ফুরোপীর 9 দেশীর এতিহাসিকগণের উপজীব্য গ্রস্থরূপে 
পরিণত হইয়াছে। 

সারস্বত-ব্রাহ্ষণ। মহারাষ্ট্রের সারস্বত-ব্রাঙ্ষণ সম্বন্ধে এই 
প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে জমদগ্লির পুত্র ভগবান্‌ পরগুয়াম 
কষত্রিয়কুল নির্শল করিয়া সমস্ত পৃথিবী ত্রাঙ্গগণকে দান করেন। 
যে ধকল স্থান প্রদত্ত হই! ছিল, উহাতে বাস কর! জঅন্থচিত 
বিবেচনা করিয়া তিনি সহাদ্রির পশ্চিম ভাগে উপস্থিত হুন। 
ঞঁ প্রদেশের নাম কোষ্ষণ, উহা পরপুরাম-ক্ষেত্র বলিয়া 
পরিচিত। কিছুকাল পরে পত্গুরাম একটা বৃহৎ যজ্ঞ আরম 
করেন। তঁ মহাযজ গোমস্তকের (গোয়ার) সঙ্নিহিত হারমল নামক 
স্থাৰে, সমাহিত হ্ইয়াছিল। হজ্ঞাবসানে পরগুরাম নিমস্্রিত 
সারম্বত-ব্াঙ্গণদিগকে বাদোপযোগি স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন কিন্ত দুই চারিজন ব্যহীত কোন ব্রাঙ্গণই অনাধধ্য- 
সনথুল দুদূর প্রধেশে বাস কঙ্জিতে সন্মত_হইলেন না! । হাহারা বাস. 
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ফরিতে স্বীকার বরিলেন, পরগুয়াম তীঁাদিগকে আটখানি গ্রাম 
বান, করেন। . সারস্বতকাঙ্ষণগণ . সপরিবারে নিমন্ত্রণে আসেন 
নাই, সুতরাং একাবী কি একারে.বাস করিবেন বলিয়া মহাচিততিত 
হইলেন.। শেষে নার-জাতীয়া এবং আনায়াস-লত্য। দ্রাবিড়ী 
নিতঘিনীদিগকে গৃহলক্্ী করিয়! গৃহিণীর অভাবপূর্ণ করিতে হইল। 
জাবিড়ীমহিলার গর্ভে সারন্বত-্রাহ্মণদিগের যে মকল সস্তান উৎপন্ন 
হট়াছিল/তাহারাই বর্তমান সার্থত-্রাঙ্গণগণের পূর্বপুরুষ। সারগ্বত- 
বরাঙ্গণগণ বহুকাল গোমন্তকে পরমন্থথে কালাতিপাত করেন। তাঁহার 
পর্‌ ১৪৩২ পকে পর্ত,গিজজাতি গোমস্তক,(গোয়া) প্রদেপ ঘাক্রমণ 
কয়ে এবং কিছু কাল যুদ্ধের পর তাহারা উক্ত প্রদেশ অধিকার 
করে। দ্বাহাদেশন আচার ব্যবহার ও বেশৃষা দেখিয় ব্রাহ্মণের 
ভীত হইলেন। এদিকে পর্ণ,গিজগণ হিন্দুদিগকে নিদধর্শে 
আনয়নের জন্ত চে্টা করিতে লাগিল এবং এই উপলক্ষে 
নাদাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। দারম্বত-বাহ্ধপগণ 
গর্ত,গিজদিগের পীড়ন মহ করিতে না! পারিয়! চারিদিকে পলায়ন 
করিলেন। ত্রাঙ্ষণগণের পলায়নে দেশ শরীতর্ট হইল। তখন 
গর, গিজেয়া ঘোষণা কষ্িল। তাহারা আর কাহার ও ধর্মে হয্তক্ষেগ 
করিবে না এবং প্রজার! যাঁছাতে লুখে থাকে তথিষয়ে মনোঘোগী 
হইবে। এ ঘোষপা! বাক্য করত হইয়া যে সকল ত্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত 
নিকটে ছিবেনহায়! ফিয়িগ! আসিলেন, যাহারা দূরে গিয়াছিলেন 
' সাহারা আয় ফিরলেন না। গোমস্তকে ( গোয়ায় ) প্রধান আবাস 
ইইলেই এখস লারছত ান্মণের। নামাগ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন, 
রিগ়ীছের). ধোঙাই, রয়সিরি, দালবন,' শাস্তবাঁড়ী, উত্তর- 
কাণাধা। ধ্দিণকাগাড়, যালামাঁর, বেলগীও, বাবোযীর, হাঁয়াযা- 


মভারাষ্টরের অধিবানী। ৩৪৯ 


বাঁ, ইন্দোর, বড়ো দা-প্রনৃতি স্থানে অল্প বিস্তর সারম্বত-স্রাহ্মণ 
দেধিতে পাওয়া যায়। বোম ই-প্রদেশে সারম্বত-ব্রাক্মণের সংখ্যা! 
লক্ষাধিক। এই শ্রেনীতে শান্ঞ্জ, চাকু়ে, তিক্ষাজীবী প্রতৃপ্তি 
সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্তমান। 
. কিরো-অস্ত ত্রখণ। মহারাষ্ট্রে কিরোঅন্ত'-নামে একশ্রেলীর 
্রাঙ্মণ দেখা যায়, ইহারা সারম্ব ত-তরাক্ষপের শাখ।। পূর্বে সারশ্বতত- 
্াহ্মণগণ শৃদ্রের পৌরহিতা করিতেন না। বাহার! প্রথম এরূপ, 
শান্্রনিষিদ্ধ কার্যে বিপ্ত . হইয়াছিলেন. তীহারা] ত্বণিত এবং 
কিরো'অন্ত আখ্য! প্রাপ্ত হন | কিরোমন্ত শব ক্রিরাবস্ত 
শবের অপত্রংশ অর্থাৎ ধাহার! শূর্রের বাজনক্রিয়া করাই! 
থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশ অতিদীন ভাবে সংসারযাত্র! 
নির্বাহ কয়েন। অনেকে শৃড্রের যানক্রিরাও. কেহ কেহ দিন ক্ষণ 
নির্ণর এবং হঠ্িকুত্ধী কোঠী লিখিয়া জীবিক! অর্জন করেন। পূর্বে 
ইহার! মহারাষ্ট্রের অন্তান্ত ব্রাহ্মণের নিকট স্বণার পানর ছিলেন কিন্ত 
এখন সে ভাব অনেকট1 তিরোহিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে 
কোদ্ণন্থ ও কহাড় ব্রাঙ্মণ-ব।লক-সকল'কিরোঅন্ত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
স্ত্তকরূপে- গৃহীত হওয়ায় ইছাদের মধ্যে সষ্তীবের সঞ্চার হইতেছে । 
এই শ্রেণীতে বিখাত লোক অতি অল্পই আছেন।*. | 
মহারাষ্ট্রে কনোজিয়। সাগরঘীপী, রামানুজ, মারোয়ারী, 
ব্ৈলঙ্গী, গুজরাটা গ্রাভৃতি ব্রাহ্মণগণ পরদেশী ব্াঙ্গণ নামে প্রসিদ্ধ! 
গোবর্ন, ব্রি গুল, বির গ্রস্ত ব্রাঙ্মণগণ পৌনর্ভব-্রাঙ্গণ বলিষ্া " 
আখ্যাত। আভীর, জাবল-প্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণ হীনশ্রেণীর ব্রাদ্ণ 
বলিয়া পরিচিত। মহা শষ্টরে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চ নীচ ফোন 
শ্রেণীই ব্রাঙ্গণে্র জাতির বাটাতে আহার করেন না। এমন কি 


৩১, দর্গিবাপথনজমণ। 


ফলাহীর পর্যান্ত নয়। কিন্তু. বার্গালীদেশে যেশন পুজার 
খাসব্তি কয়েকটা ধর্ণের যানের নিমিৰ কতিপক্ট বর্ণধীজী খ্রাঙ্ঈণ 
সি ছয়, হায় তাধা নাই।: এবেপে যে শৃরাতী বর্ণ, সৈ 
উচ্চ নিয় সর্বাবিধ পুতরপ্াতিরই ধাঞ্জন কার্ত সম্পর করে বিশু 
কাহারই বাটাভে আহার করে -না। মহারাষ্ট্রে সামাজিক ভৌঞজন 
বাতীত অনা সময স্রা্মণ হইতে চণ্চাল পধীস্ত ইত্তিপ জীতি এক 
গৃহে' তিন তিন পংক্তিতে জাহার করিয়া ধাকে। এদেশে ভাষণ ও 
ধাঙ্মেতর জাতিগ মধো 'আঁচার ব্যধছার বিষয়ে এতার তারগদ্য যে 
'দেখিলে মাশ্তর্্যাহিত হইতে হঃ। মহারাষ্ট্রের শান্জ্ প্তিতগণ ধেমদ 
শুদ্ধাচার, শুদ্রগণ তেমন অনাচার-সম্পর। পর্ডিতেযা রজক স্বারা 
বন্ত ধৌত করান দা, প্রতাহ স্বর কারা জন। ভৈল ও অত 
মাংস বাবহার বরেন না আবং অধিকাংশ শাত্রজ পঙ্ডিত পল্ধাঁ বদনা 
ব্পাঠ মিজহোছে দিবসের অধিকাশ সমন অতিবাহিত করেন। 
ইহার! নিরীহ এবং হনৃচ্ছালাতে সন । 

'মহারাষরের স্থানে স্থানে চোধান ও রাঠোর বংশসনৃত বাজপুত 
দেখিতে পাওয়া ঘা কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে, সরাচীরাই 
এখন বিশুদ্ধ কষতিয়ের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত কিন্ত মহাযানীয 
জগ পাদ এস বর্ণের গৃহে বেদোক্ক প্রণালীতে নর 

পড়াইতে সম্পূর্ণ সন্ত হন নহি, অধিকাংশ স্থলে পুরাগোক্ত পদ্ধতি 

অনুসারে বৈষ্জির সম্প হইয়া থাকে। ছত্রপতি সহায় 

শিষাঁজীর বংপধত কোহ্লাপৃদের দ্বাজবংশ, নাগপুরের ভোগ্্লেগণ, 

 বড়োদরি গারযধাড়, মরাঠ-জাতিসনৃত। মহারাষ্ট্েত কায্- 
জাতির জবস্থা বেশ উন শিক্ষা কায়সেরা মাঠীদের অপেক্গ 

বণ জে্ঠ। এদেশে ফারসকে গরতু বলে। পরতুরা 
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কতিপয় শ্রেণীতে বিভঞ্ঞ | মহারাজ- শিবাজীর সময়। হইতেই 
পরতুরা রাজনৈতিক বিভাগে গ্রতিঠা, লাভ: করেব... এখনও 
অমেফশিক্ষিত পরতুকে। দেশীয় রাজোওইংরেজ+রাজোর প্রায় সঙ্ধল 
বিভাগেই উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিতিভ দেখা যাক! এদেশে নবপাকেক্ 
ও ভন: বর্ণের অবস্থাও নিতাত্ত মন্দ নহে। 





দশ পরিচ্ছেদ । 
বষে প্রত্যাগমন | 


১১ই ব্যৈ্ঠ আহারান্তে ধাহাদের যক্ধে পুণ! নগরীতে হ্ুখে অব- 
স্থিতি করিয্াছিলাম, সেই ছাব্রবন্ধুদের নিকট বিদায়. লইগ্স পুর্বা্ন 
১১টার সময় ষ্রেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম । গিয়া দেখি, বেন" 
শাস্তরোত্েজক-সভায়. যাদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তাহাদের 
অনেকে গাড়ীর ন্ট প্রতীক্ষ/ করিতেছেন। আমাকে উপস্থিত 
দেখিয়। তাঁহার! আহ্লাদ সহকারে আসিয়া আমার সহিত 
সমবেত হইলেন. গাড়ী আঙদিলে সকলে গ্রফুর্নচিত্ডে আরো- 
হণ করিলাম। উজ্জবাবুর উপদেশানুদারে গম্ভব্যপখের নির্দাপ* 
কৌশল ও প্রারুৃতিক সৌনর্€ঘট সবর্শনের নিমিত্ত গবাক্ষ- 
সন্নিধানে উৎন্ুকচিতে বঙ্গিয়া রহিলাম।. নগরের আনতি- 
দূরবন্তী, কতিপয় সদ্য :-কর্ষিত ভূখণ্ড অভিক্রদ. করিলেই 
বন্ধের গব্পরের. প্রাসাদ দৃষ্টিগেচর হুইল। তাহার পর, কোন 
শৈলমালার অবিত্যকায় একটা মন্দির দেখ . গেল। সঙ্গী বিদ্যার্থি 


৩১২ মন্গিবাপধ-ভ্রমণ | 


গণ বলিলেন “ও মন্দিরে মহারাজ শিবাজীর প্রতিষ্টিত চতুঃশৃলীদেবী 
বিলাজিত আছেন” । কিয়দর গিয়! লোনাবলী ষ্টেসন পাওয়া গেল। 
স্থানটা বড়ই স্বাস্থ প্রদ। ট্টেসনের উভয় পার্খে অস্রি-গাত্রে কতিপয় 
স্থনর বাঙ্গলে! ও মনোহর পুষ্পোন্তান বিরাজিত হইয়া এ স্থানের 
দশ্ঠকে অত্যন্ত নয়ন-গ্রীতিকর করিয়। রাখিরাছে। অনুমান.অপরাহ্ন 
দুইটার সময় গাড়ী খাপ্ডাবারা ছ্টরেসনে উপনীত হইল। উক্ত স্থান 
হইতে পলাশদড়ী ষ্টেশন পর্যাস্ত সহাপর্বতের গাত্র দিয়! অদ্ভুত 
প্রণালীতে রেলপথ নির্্মীণ করা হইয়াছে। সর্পের স্তাঁয় বন্রগতিতে 
বাশ্পশকট কখন শৈলশ্রেন্ীর অধিত্যকায়, কখনও উপত্যকা -প্রদেশে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল । কিছু দূর অগ্রসর হইলে শকটমালার অগ্রে 
ও পণ্চাতে ইঞ্জিন্‌ জুড়িয়! দেওয়ায় কণকাল মধ্য উহা! পর্বতের 
চূড়ায় উপনীত হইল। তখন শকট হইতে শৈলনিতম্ববাহিনী 
শ্োতস্থিনীকে একগাহী সুম্ সুত্রের মতা ও উপত্যকাস্থ পথিক- 
গণকে ক্ষুদ্র পিপীলিকাসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আবার 
শকটমালার গতি পরিবর্তিত হইল। এবার নামিতে নামিতে ধেন 
রসাতল অভিমুখে ধাবিত হ্টল। এই রূপ আয়োহণ ও অবরোহণে* 
অনেক দময়্ অভীত হইল। ইহার মধো ২৪টী হিভিপন স্থানে 
পর্কতমাল। ভেদ রুরিয়া রন্কপথ (7:07001 ) নির্মিত হইয়ছে। 
কোথায় রন্ধৃস্থিত রেহাপথ অর্ধ মাইল, কোন স্থানে বা সিকি-মাইল, 
উর নন প্রায় নাই। উক্ত সমূহ রন্কুপথই চারিটা তারবিশি্ 
' (459৮1৩ 118৩ ) সুতরাং যুগপৎ বিভিরদিগগ্ামী শকটনিচয়ের 
গমনাগণনে কোনই প্রতিবন্ধক ঘটে না। যাইতে যাইতে বাম্প- 
শকট এরটা তিমিরাচ্ছর পর্বততল-খোদিত পথে (010051) 


জারোহণ অবরোহণ-চড়াই উদ্তরাই | 
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প্রবেশ করিল। ঠিক শ্রী সময় বিপরীত দিক্‌ হইতে একখানি , 
ধাবমান বাপবকট, ভীষণ শবে আমাদের দিকে আ'মিতে ছিল? 
ঘধন উতয় শকট পাশাপাশি চলিতে লাগিল, তখন অন্ধকারে কিছুই 
নেত্রগোচন্র হইল না, কেবল গভীর গর্জন শ্রতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া 
হৃদয়ে আত্ক্ষের সঞ্চার করিতে লাগিল।: মুহূর্ত মধ্যে ধ ভীমর্ব 
আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, চলিয়া গেল। কিছুদূর গেলেই 
পর্বতমালার পার্থ বহদুর-ব্যান্দী একটা হদের তীরদেশে শুর শুভ্র 
অট্টালিক! ও উত্যান-পরিশোভিত প্রসিদ্ধ কল্যাণনগন্ীঠনয়নপথে 
উপস্থিত হইল। ... . ... 

কল্যাপনগর অভিপ্রাচীন। হী ৫ম ও ৬ শতাব্বীর উৎকীর্ণ 
শিলালিপিতেও ইহার উল্লেখ দৃই হয়। একখানি পুরাকালের 
রচিত পসস্কৃত গ্রন্থে কর্ষেতীনগরের মক্রাজবংশীয় রাজগণের বংশ" 
বিবরণ বর্ণিত হুইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে ;--তোন্দমান 
চক্রবর্তীর বংশধর ধনঞ্য়-চোলনামক জনৈক চোলরা্গপূত্র 
হইতে এই রাজবংণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ধনঞ্জয়-চোলের 
বংশে নারায়ণরাজ নামক এক বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই 
এই কল্যাণপন্ধন বা. কল্যাণ নগরের স্থাপয়িতা। বিহ্লন কবির 
পবিক্রমান্ক-চরিত” পাঠে. অবগত হওয়া যাঁয়, দক্ষিগাপথের চালুক্য- 
রাজবংশে বিক্রমাদিত্য-্রিভূবন-মল্লদেব নামে একজন পরাক্রান্ক 
বৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল, ৯৮৭ শকাব হইতে ১৯৪৮ 
শকাৰ পর্ধযস্ত। এই বির্রষাদিত্যের পিত1 আহ্বমনর দ্বিতীয় বার 
এই .কল্যাগনগরী নির্গাণ করেন। - হিন্দু ও মুসলমান-বংণীয় অনেক 
রাঁজ! ও রার্জবংশ কল্যাণ নগরে রাজ্য করিয়া লয় প্রাপ্ত ভইয়াছেন। 
এখন ইহ! বোস্বাই-প্রেসিডেক্সীর অব্বর্থত টানাজেলার একটা 


২৭, 


৩১৪ দক্ষিণাপথ-শ্রমণ। 


উপবিভাগের গ্রধান লগয্প। প্রাচীনকাল হইতেই কল্যাণনগর 
বাণিজ্যের জন্ঠ প্রসিদ্ধ । ছধ্ো কিছু কালের জন ইহা হীন-দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল।, অধুনা ইংরেজ-গাবরণমেন্টের শাসদাধীন হইয়া 
ক্রমে ক্রমে এই লগরী পুরা পূরবা-গৌরব লাভ করি 
তেছে। কল্যাথথ নগরের সমীপবর্তী নারারণ-নদের বক্ষে অনেক 
নৌকা ও ছুই চারি খানি সন সুউপোড দেখিলাম । কল্যাণজংসন 
অভিষ্রম করিয়া কিছু দুর অগ্রসর হইলেই টানা-সহর পাওয়া 
গেল। সী টানা জেলার প্রধান নগরী । এখানে দেওয়ানি ও 
ফৌজদারী কোর্ট আছে। এখানকার লবগক্ষেত্র একটা জবা 
পদাথ। দূর হইতে শ্রেলীবন্ধ কষুত্র ক্ষুত্ব লবপহদগুলি দেখিতে 
বেশ মনোহর। এইন্সসগ অনেক অচ্ইপূর্ব দৃশ্য দেখিতে 
দেখিতে অপরাহ্ন ৫টার সময় বোষ্বাই-নগরে উপনীত 
হইলাম। অ্ক্ষণ বিশ্রামের পর ভ্রমণের নিমিত্ত সমুদরতীরে 
চলিলাম। সমুদ্রতীরের অনেক দূর পথ্যস্ত বিচরণ করিয়া জল- 
সন্নিহিত একথানি উপলখণ্ডে বলি! সান্ং-সনধায় গ্রবৃতি হইলাম। 
প্রশান্ত জলধির বিজন তুটে অনন্তমমে ভগবচ্চিস্তা় মন সরসও 
পবিত্র হয়। কিছুক্ষণ পাঁধাণখণ্ড-প্রহত ক্ষুদ্র ক্ষ বীচিমালার জলকণ- 
সংসর্গী নুলীতল' সমীর সেবা করিয়া রাঙ্তি হাদি? সময 
বাসায় ফিরিলাম। এ 

মহালগ্বী। ১৪ই স্যষট প্রাতঃকালে */টার মধ প্রাতঃকতা 
্ান সন্ধা শেষ করিলাম!" আজ মহালগ্ী গমণের মানস। বহে 
নগরীর প্রত্যেক প্লীতে পল্লীতে রেল-ছ্রেসম। বাঁধার নিকট. 
টে রি ৯৫ তিন পয়মার টিকিট করিয়া পুর্ববাহ টার 
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গায় এক মাইল ছুয়ে অবস্থিত। রিল বসন ও নানাবিধ অঙস্কারে 
মক্গিত রমনীগণ ছই একটী পুরুষের সহিত শ্রেণীবন্ধ হইয়া 
প্াপ্তর অভিক্রমপূর্ববক মন্দির অভিমুখে চুটিতেছে। আমরাও সেই 
সঙ্গে জুঙপররে মঙ্গিরে উপনীত হইলাম। উত্শিষালা-বিচুদিত মহালক্গীয 
মবিরের মধাতাগও সৌপান-লকল বর্ণার-পাধাণে নির্শিত. এবং উহা 
গাজস্থকাঁককার্ধা ও বেশ চৃঁটিবসা। মন্দিরের মধ্যভাগে চতুভূজি 
মহালক্মী উপবিষ্ট । চতুর্দিকে অন্যাস্ত কতিপয় দেবমূষ্ঠি বিরাজমান । 
মনিরের মধ্য ও বারাশ্দায় কয়েকটা ত্রাঙ্গণ চণ্ীপাঠ করিতেছেন । 
বারাতাক় উতর পার্থ কতক গুলি গৌরাঙগী ব্াঙ্গপ-মহিলা ভক্তি- 
ভাবে মহাবীর, ত্টোত্র পাঠে মিরত আছেম। সঙ্গী ছুইটী 
মহায়াইরন্বাঙগণ ও আমি পূজৌপকরণ ক্রয় করিয়া বখাশক্কি পুঁজ! 
সব, প্রদক্ষিণ ও প্রপামাদি শেষ করিলাম: মহালক্গীক্র সেবক 
রাঙ্মণকে জিজ্তাস। কষ্জিলে তিমি বলিলেন “্মর্ালগ্মী অতি 
পুরাকালের দেবী। বষে-নগরীর সৃষ্টির পুরত্ঘ হইতে এই দেবী বন্ধে 
নগরীতে-বিরাজিত আছেন । কিন্তু বর্তমান অন্দির অধিক পুরাতন 
নহে ফিছুকাল পুর্ব ইহা বধের কোন ধনী বণিকেয অর্থে নির্শিত 
হইয়াছে”! : 

শৈশব হইতেই সমুক-দর্শনের স্পৃহা বলব্তী।, বন্ধে নগরীতে 
প্রথম সমুদ্র দর্শন হইগ্লাছে এবং উহাতে অবগাহনও করিয়াছি 
কিন্ত কালিদাসের কবিতা! পাঠ করিয়া সমুদ্রের যেরূপ ছবি কল্পনা 
করিক্াছিলাম, তাহা না! দেখিরা “মন নিতান্ত অতৃত্ত ছিল। ' 
মহালক্ীতে আলিব! সে বাসনা পূর্ণ হইল । মহার্ণবের প্রন্কত মুক্তি 
সন্র্শন করিয়া আনন ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলাম। মহালগ্মীর 
মন্দিরের পশ্চান্তাগে উর্শি'প্রহত শিলাখণ্ডে উপবেশন করিষা, 


' ৩১৬ ঘক্ষিপাপথ-ভ্রমগ। 


আরব-সাগরের : প্রতি সৃষ্টিপান্ত' করিলেই: প্রথমে উপলখণ্- 
ব্যাপ্ত বেলাুমি একটা কৃষ্বর্ণ রেখার গ্যায় প্রতীয়মান হুইল। 
বামভাগে তাল ও  ধর্ডদর-বন-বিশোভিত- শৈাশ্রেণী ও দক্ষিণে 
নারিকেল-তরুযাজি-বিরাজিত তীরদেশে নয়নপাত করিলেই সেই 
রতুবধশের অয়োদশ সর্গের বর্ণন। & স্থৃতিপথে উপস্থিত হইল । সন্ুখে 
উত্তালতরঙ্গসন্কুল মহার্ণবের গ্রভীর গর্জন শ্রব্গ করিয়া মন বিশ্বয়- 
সাগরে ডুবিয়া গেল। যতদুর দৃষ্টি যায়, কেবল অনক্ত-নীলাবুরাশির 
উপরিভাগে তরলের উপর গগনস্পর্শিনী তরবমালা! নৃত্য করিতে 
করিতে অগ্রদন হইতেছে। এক এক বার যেই. বিজু মহার্থবের- 
বীচিমাল। যখন গভীর গর্জন, কৃদ্দিতে করিতে আমাদের দিকে 'মাসিতে 
লাগিগ,কখন মনে হইল ঝুঝি,এই বার সমস্ত ব্ধেধীপ,মর্গবসা-হুইবে 

কিন্তু সমুস্রেপ্ন কার্ধয কেমন সীমাবন্ধ। & সকল তরজমাল! ক্রমশঃ 
ক্ীণ- অপেক্ষা ক্ষীণতর : আকার :ধারণপুর্বাক আমাদের . গদলগ্ 
পাষাণধণ্ড গ্রহ হইয়া! চূর্ণ কিুর্ হই যাইতে লান্দিল। বৃহ. বৃহৎ 
অর্ণব্যানগ্ুলি দুর হইতে এত ছোট -দেখাইত্তে লাগিল যে, বোধ. 

হইল ঘেন, ক্ষত পারাবত-সমূহ ক্রতবেগে ধাবিত হইতুছে,। 
তীর হইতে অনতিদুরে প্রকাও প্রকাণ্ড শিশুমার ও অন্ঠানা, জল-. 
জত্ত নাসিকা! দ্বারা জল উতক্ষিত করিয়! সধিলে বিলীন হইতেছে। 
কোথাও. ঝা নক্রমকরাঘি নৃহথকাক্- জলচরগণ কাঠথণ্ডের স্থায় 
তরজের উপ্র. ভাসিয় 'বেড়াইড়েছে £ আনেক ক্ষণ অর্ণবতীরে, বসিয়া 
সমুদ্রে শোভা নিরক্ষণ কত্রিলাম।, ক একবারু মনে হইতে লাগিল 
) ৭ পদযদর্ানিুসা তী: এ 
ভমারভালীব্নমাজিনীজা। । 


5, আতাতি বেলা লবখানৃরাশে . 
“৯7১ ধারা নিবন্ধের কলছুরেখা”। 


বে প্রত্াগমন ৬৪৭ 
টি দির করিয়া মহা্বের শেষ দীমা পরথা্ত দেখিয়া লই কিন্ত যেই 
নয়ন পরদারিত করি, অমনি চক্তবালরেখা (8০75০0) সঙগুধে 
আপতিত হওয়ার গৃষটির বিধয় আছ হইয়া যার। প্রাচীন 
প্তিতের! বলিরাছেন ;--দেশ-্রমণে াতুধা- শিক্ষা হয় * কিন্ধ 
চতুরতা! শিক্ষা বত হউক ব না হউক, তনন্ত-শোভামরী ্রক্কতির 
বিবিধ বৈচিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া ধদয়ে যে অপূর্ব আনন্দ অহ্হৃত 
ই, উ্াই সর্বাপেক্ষা । লাঙজনক। মহার্ণবের শোভা নয়নগোচর 
করিয়া যে অনুপম পরিতোঁধ লাত করিলাম, ছাঃখের বিষ এমন 
ভাধা খু'জির! পাই না, যাহ! বার সেই সৌনর্ধ্য বর্ণনা করিব। 
গ্র্কৃত পক্ষে বারিধির দুম! দর্শনীয় বটে কিন্ত বর্ণনীয় নহে। 

আমরা কেবল সমুদ্রতীর হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় এক 
অশীতিপর বৃদ্ধ সমুদ্র জলে অবগীহন করিয়া! উদিত হইলেন। 
পরিধেয় কৌপীন ব্যতীত তাহার সর্ঝাঙ্গ অনাবৃত। দেহ গৌর 
এবং ঈষৎ স্ল। মুষ্ডিত মন্তকে অঙ্কুরিত শুভ্র কেশগুলি গ্রন্ফুটিত 
কদশ্ব-কুম্থমৈর আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি বখন কমগুনু 
হস্তে করিয়া প্রসন্ন-বদনে যাইতেছিলেন, তখন সকলেই তাহাকে 
পরমহংসী বলিয়া গ্রণাঁম করিতে ছিল। আমি *ও নমো 
নারায়ণার* বৰিয়৷ প্রণিপাত করিলে, তিনি নারারণ দরপপূর্বক 
আমার সহিত আলাপ করিতে করিতে হাইতে লাগিলেন। আমি 
ভাবার র্শ-স্ধ হই একটা প্রশ্ন করিলে তিনি উহার 





ধদেশীটনং পতিই-মিত্রতা চ। 
-.. স্বাকাহনা-যাজসভা-প্রবেশে । 
অনেকপান্থাণি বিলোকিতানি, 
চাডু্ামূযানি তবস্তি প্।" 


৩১৮ মক্ষিণাপথ-্রমণ । 


উত্তর প্রদানপূর্বাক যযৃচ্ছাক্রমে তগবদূগীতার একটা গ্লৌক পাঠ 
করিলেন এবং স্বপনংই উহার, মর্ম বিষ-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। 
ধর্শাকথ। অনেক গুন যাক কিন্ত প্রকৃত ধার্শিকের মুখ হইতে 
নির্গত না হইলে উতর বথার্থ মাধুর্ধা অন্থভব কর! যায় না। 
পরমহংস গীতার যে লোকটার ব্যাখ্যা করিলেন, পাঠাবস্থা হইতে 
উদ্ধার সহিত পরিচয় আছে। তথাপি প্লৌকটী যে সুধু নূতন বোধ 
হইল, তাহ! নহে, উহার মর্ম হৃদয়ে অস্কিত হয়! গেল। শিষ্টাচার 
'বিরুদ্ধ হইলেও আমি কৌতুছলের বশবর্তী হইয়া! পরমহংসের জন্ম- 
ভুমি ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যোগিবর হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন “বে, নাম ন্বপ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর সে বিষে 
প্রশ্ন কেন? আমাকে একটা বিশেষণ-বিহীন পদার্থ বলিয়া 
জান*। আমি ও বাকাটার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এই 
অরসরে পরমহংস সহসা অন্তহিত হইলেন। আমি চারিদিকে 
নিরীক্ষণ করিয়! কোথায়ও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। 
মহালদ্ীর মনিরের গশ্চান্তাগ দিয়া রাজপথ । পথের পার্খে মণ্যে 
মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড পতিত আছে। সঙ্গী মহারাধীয় ব্রাঙ্মণটার 
সহিত আমি. উহার একখানি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিব মনে 
করিতেছি, এমন সময় একটা প্রচ ভত্রমহিলা ছুই তিনটী 
- নারিকেল হস্তে নেই স্থানে উপনীত হইলেন। ভীহার ্বর্ণো- 
জ্লবর্ণ, অঙ্গ প্রতাজের গঠন-সৌনর্ঘ ; ও পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে 
হইল, ইনি কোন রাজবংশের কন্যা অথবা বধূ হইবেন। তাহার 
গশ্চাত্তে, মন্তকে কেশ ভার, লব্বমান-শৃক্র, ললাটে, উর্পুণ্ঠ, যন্ত্র 
গলে, কাষ্টিপাছকা পায়ে এক স্তামতহু দীর্ঘকার় পুরুষ সেখানে আগমন 
করিলেন। ধর বৃদ্ধই রমণীর স্ামী। তাহাদের প্রত পরিচর 


বথে গ্রত্যাগমন । ৩১৯ 


অবগভ হওয়া গেল না । কথা-গ্রসঙ্ে এইমাত্র জানিলাম-_বৃদ্ধ 
গঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, গৃহিতীর সন্তানাদি হয় নাই। রায় তিনমাস 
হইল ততীর্ঘ-পর্যটনে বাহির হইয়াছেন। স্বারকা ও সেতুবন্ধ- 
রামেশ্বর সনবর্শন হইয়াছে। সংগ্রতি পঞ্চবটী, অবস্তী ও ওক্কারেস্বরে 
যাইবেন মানদ করিয়াছেন । বৃদ্ধ, ছুইটা তৃত্য সহ সমুদ্রে অবতরণ 
করিলেন। গৃহি্ট আমাদের সন্নিহিত এক পাষাথণ্ডে উপবেশন 
করিলেন এবং নারিকেল ভাঙ্গিয়! মিষ্টান্ন সহ আমাদের হস্তে প্রদান 
করিলেন। সেই উপারহদয়া মহিলার “ভাইয়া” সম্বোধনটা বড় 
মধুর বোধ হইল। আমাদের জলযোগের গ্ররুত অবসর অথবা স্থান 
না হইলেও আমরা উহু! প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। 
তিনি নারিকেলকে প্গ্রীফল” নামে অভিহিত করিলেন । আমর! 
তাহার প্রদত্ত প্রীফলখণ্ড ও -কলাকন্‌ (সন্দেশ) গ্রহণ . করিয়া 
তাহার অন্থরোধে সেখানেই উহার সত্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম! 
ত রমণীও আমাদের সঙ্গে নারিকেল ও মিষ্টান্ন ভোজন 
করিতে বাঁগিলেন। তাহার আদেশে সঙ্গিনী অপর একটা 
মহিলা! আমাদের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জল আনয়ন করিলেন। 
ঁ ভদ্্রমহিলাটা অনেক ক্ষণ পূর্বোক্ত মহারাইীয় বরা্দণেরও আমার 
সহিত হিন্দীভাষায় ধর্মাকথার আলোচনা করিলেন। তাহার বিমল 
্রক্ৃতি, প্রসন্ন বদন ও মৃহ্মধুর বাক্য বধারধই প্রীতিদায়ক। আমরা 
তাহার ধর্শনিষ্া ও সদর ব্যবহারে অত্যন্ত মোহিত হইলাম । 
এই শ্রেণীর ধর্মপরায়ণা। মহিলারাই নারীকুলের গৌরব-স্থুল। 
ইহারা ্বকীর পবিত্র ব্যবহার দ্বার! পৃথিবীতে রায় আদর্শ ্রদ্পন 
করেন। . তাহার পর, আমরা গারোখান. করিলাম। কিছু দুর 
আদিয়। & রমদী আমাদিগকে অভিবাদন করিয়। সলগিনীও 


২৩২৪ ঈক্ষিগাপথ-ত্রমণ | 


গরিচারিক! সহ একটী বড় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
পথে আসিবার কালে মহাবীর বন্ধু বলিলেন “সামানা গৃহস্থবধূর 
এরপ নির্ভীক ভাব সম্ভবপর নহে। কত সময় ফত দেশের কত 
রাক্জা রাধী, ছদ্সবেশৈ তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া থাকেন।, সম্ভবতঃ 
ইনি সেই রূপ কোন রাজবধূ হইবেন। আমি বলিলাম “আগন্তব 
কি? উহার স্বামীর শ্শ্র-বিরাঁজিত মুখ হইলেও একজন বীর 
পুরুষের ন্যাঃ আকুতি, সঙ্গে দাস দাসীও নিতান্ত অন নহে। 
অতএব কোন রাঙ। অথব| তুমাধিকারী যে, সে বিয়ে কোন 
সনেহ নাই”। 

তিকেটারিয়া-উত্তান। বাঁসায় আসিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া 
গেল। আহারার্তে বিশ্রাম কিয়া পুনরার হুইটার সময় নগর 
ভ্রমণে বহিরত হইলীম।: রৌদ্র গ্রাথরতা জ্খর্নও পুর্ণ মাত্রায় 
বিরাজমাঁন। রাজপথের উভয় পার্থ নান! দ্রব্যে সঙ্জিত 
মনোহর-বিপণি সকল দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়ী-উদ্ঠানের 
ছারদেশে উপস্থিত হইলীম। এই উদ্যানের মধো একটা কৌতুকা- 
গার (11491810) আছে । প্রথমেই প্রাসাদ-মধান্থ মহারামী 
ভিকেটারিয়ার মর্র-প্রসতরম্ী সুষ্ঠ প্রতি দাই আক হইল। 
বড়োগার তৃতপূ্ব নৃপততি খণডরাও গারকবাড়ের প্রবন্ধে এই মু 
শুরতিঠিত হয়। ট্হার কাকুকাঁধ্য অতিমনোইর | নির্বাণ 
১৮**** টাকা । ঝাঁলিকাঁতাঁর চিত্রশীলিকীয় বা যে 
সকল মৃত জন্কও সামুক্রি-প্রাণীয় কন্কাল' দৃষ্ট হয়, এখানে 
ও সে সমু বিদ্যমান । বিশেষদধের মধ এখানকার ভিমিমৎন্তের 
কষ্ধাল সর্বাপেক্ষী বৃহৎ। এখানেও এত দিকে নানাবিধ 
ৃঙ্গ ও ধাতুনির্ষিত র্ট বিরাঁজিউ। অঁপর পারে নীল গীত 


বষে প্রত্যাগমন। ৩২১ 


লোহিত প্রত্ৃতি নাঁনাবর্ণের উপল-ধণ্ড শোভা পাইতেছে। 
দেশী শিল্পিগণের নির্শি্ত বালক বালিকার প্রতিকৃতি দেধিয়া 
মুগ্ধ হইলাগ। ছবিগুলি যেন জীবন্ত হান্ত করিতেছে। হৃশ্ত্রী বৃষ 
মুখিক প্রতি জস্তর মূর্তিগুলিও শিক্ষা-নৈপুণোর পরিচায়ক । 
উপ্তানের পূর্বাংপে প্রাণি-বাটিকা। এ অংশে বানর ব্যাপ্ত ভূক সর্প 
্রসৃতি হিংস্র জন্তগণ শ্বভাবসি্ধ বলবিক্রম পরিহারপূর্ববক উদ্যানরক্ষী-.. 
দের প্রসাদাকাজ্ী হইয়া! দিন যাপন করিতেছে । বিহনিকেতনে 
নানাবর্পের পাখী অশ্রুতপূর্ব স্বর শুনাইয়। দর্শকগণের কোৌতৃহল 
উৎপাদনে বাগ্র। বানরের অপূর্ব চাতুর্ধা সনদর্শনপূর্বরক পুশ্পো- 
দ্যান ঘুরিয়া অতিশ্াত্ত-দেহে একটা উৎসের (ফোয়ারার) নিকটবর্তী 
হইলাম। দর্শক নরনারীগণ উহার চতুর্দিকে দীড়াইয়। দারুণ 
মিদাঘে শৈত্যন্থথ অন্থতব 'করিতেছে। কিছুক্ষণ এ স্থানে বিশ্রাম 
করিয়া উদ্ভান হইতে বাহির হইলাম 

বন্বের 'প্রাণিরক্ষাগয়” ( পিঁজরাপোল) ও টি দর্শনীর 
পদার্থ। রুগ্ন জরাগ্রন্ত অথবা জীভত্তায়ীদিগের করাল হস্ত হইতে 
নিমুক্ত গ্রাণি-গণের রক্ষার নিষিত্ত জীব্খকাতর জৈনও হিন্দু- 
দিগের প্রযত্ধে এই প্রাণি-রক্ষালয়টা প্রতিঠিত, হইয়াছে। এখানে 
আদিলে সন্বগুণকে মূষ্তিমান্‌ প্রত্যক্ষ করা ধান্স। নিত্য নিত্য 
ধনিগণের কত অর্থরাশি বিলামিতা-লোতে ভাসিয়া যাইতেছে। 
হারা দয়াপ্ডণের প্রেরণায় এই মহৎ কার্যে অর্থদান করিয়াছেন, 
তারাই ধ্ট সেই সকল মহাত্মার শ্রগার্জিত অর্থের প্রকৃত 
সদ্ধাবহার হইতেছে। | 

. বালুকেশ্বরপর্ববত। অপরান্মে চারিটার মম সী সহ বালু- 
কেশ্র পর্বতের উপরিভাগে ত্রমপার্থ চলিলাম। প্্রসুল্ল গোলাপ 


ত২২ দক্ষিপাপথ-ত্রণ । 


কুস্ছমেয় ভ্তার় পারলীক বালক বাঁলিকারা ঠালিতে হাসিতে 
আমাদের জগ্রে অগ্রে সোপান-পথে উর্ধে উঠিতে লাগিল। 
পারসীকণুরুষও বমনীয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে করিতে 
পশ্চান্ধাৰিত্ত হইতেছেন। পর্বতোঁপরি ইংরেজগণের বাঙ্গলো খুলি 
অনন্ত মনোহর। : এই পর্বতের উপরিভাগে . বন্ধের গবর্ণরের . 
উদ্ভান-সংবলিত মনোজ প্রাসা্ অবস্থিত। কিন্ত কি কারণে, 
জানিনা) বন্ধের শাসনকর্ত| অধিক্‌ দিন. এখানে অবস্থান করেন ন!। 
বাঁদুকেস্বর-পর্বতে এত উন্ভান ৩. রাজপথ যে, ভ্রমণ করিতে 
করিতে দিশেহায়। হইতে হুয়। বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণ 
দিগ্বাহী প্রশস্ত ঝাপথের বাষপার্ন্থ. এক উপবনে প্রবেশ 
করিলাম। এই বিজন কাননে ্্রীগ্মকাঁলজাত নানাবিধ পুশ 
বিকষিত হইয়া লৌরভ বিস্তার করিভেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় 
ৃক্ষপ্রেনীর অন্তরালে ছুই একটা যুবক যুবতীর অনতিদ্বুট প্রশয়া- 
লাপ শ্রুত হইতে লাগিন। জামরা কাহারও বিশ্রস্তালাপে 
ব্যাধাত হুইবে ভাপিস্কাপর & অংশ ত্যাগ করিয়। কোন প্রজ্বণ- 
সঞজিছিভ শিলাখণ্ডে নিয় উপবেশন করিলাম। স্থানটা বেশ ছায়ায় 
ও শীতল। কিছুক্ষণ পরেই সমীপন্থ তরুশাখা হইতে কোকিল 
কুহুরব করিয়া উঠিল। সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন "কোকিল এই বনের 
নিত্য চর । বে খতুতেই আসিন! কেন, কোকিলের রব শুনিতে 
পাঁওয়া বাহ। কিছুক্ষণ, বিশ্রাষের গর উৎস হইতে সুশীতল পানীয় 
'পান করিয়! গ্রঅবপটা-কিরূপ ভাবে পর্বত-গাঁ দিয়া ৰহিতেছে 
উহা দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিসুখে চলিলাম। এই পর্বদতোপরি, 
প্রাচীন পর্কুগিজ, দুর্গের, ভগ্জীবশেষ বিদ্তমান। উহার উপরে 
নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয় ঈঙ্জ শীজ উহাকে ধ্বংসের গথ 


বে প্রত্যাগমন | ত২৩ 


প্রদর্শন করিতেছে। শৈলোপরিস্থ তুলসীহ্দণ্ড একটা মনোরম 
ৃম্ত। বালুকেশবর পর্বতে যে, ইংরেজপল্লী ব্যতীত অন্তজাতীয় 
লোকের বাস নাই, তাহা নহে। ধনী পারসীক ও হিন্ুগণের বৃদ্ষ. 
বাটিক এবং প্রাসাদ-মালাও যথেষ্ট নয়নভ্রীতিকর। এখানকার 
দশ্তসমূহের মধ্যে,পারসীকগণের দোখ মা (7০15 ০1 3116708) 
অথবা প্রেততবন একটী নির্কেদজনক দৃশ্তা। প্রায় এক মাইল 
রাচীর-বে্টিত ভৃভাগে পাঁচটা কূপ জছে। প্রত্যেক ফূঁপের 
চতুর্দিকে পুপ্পোগ্ঠান। এ কৃপগুলি দেড়তাল! উচ্চ বৃত্তাকার 
প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। উহার উপয়ে কোনদ্ধপ ছাদ নাই। কৃপেস 
চতুর্দিকে প্রাচীরের মধ্যে তিনটা লোঁক শয়ন করিতে পায়ে 
এরূপ স্থান তিনভাগে বিভক্ত কর! আছে। দোখমার বাহিরে 
পারসীকগণের উপাসনালয় ও অগ্নিমন্দির বিদ্যমান। “মুতের 
আত্মীর়গণ বাহকের সাহায্যে মৃতদেহ উপাসনদাস্থানে লইয়! গিক্া 
শেষ উপাসন। কাধ্য সম্পন্ন করেন। তাহার পর, বাহকেরা উহ। 
দোখমার মধ্যে লইয়৷ গিয়া তিন তাগে বিভক্ত স্থানের প্রথম 
বিভাগে পুরুষের, দ্বিতীয় বিভাগে রমণীর ও তৃতীয় বিভাগে শিশুর 
দেহ বিবনন করিয়! রাখিয়া! আমে। তাহার! ্বাররদ্ধ করিয়া 
বাহিরে আসিবার পূর্বেই প্রাচীরের উপরিস্থিত গু শকুনি প্রভৃতি 
পিশিতাশী বিহঙ্গগণ ক্রুতবেগে আপতিত হুইয়! ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে 
উহা! কঙ্কালাবশেষ করিয়া! ফেলে । বাহক ব্যতীত মৃতের জাত্মীক় 
কিংৰা অন্ত কোন দর্শকের দোখজায় প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। 
উপাসনালয়ের কর্খ্মচারিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তীহার! 
আস্তোরটিক্রিয়ার সমস্ত বিষয় জিজ্ঞান্ুকে বুঝাইয়া মেন। পাররী- 
কের! বলেন "মৃতদেহ সমাহিত করিলে তৃমি দুষিত হয়, দ্ধ 


৩২ঃ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। 


করিলে ভূতল কলুষিত হয় না বটে কিন্তু উহাতে কাহার ও 
কোন উপকার হয় না। ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলে এক শ্রেণীর 
জীবের আহারের সংস্থান করিয়! দেওয়। হয় । আমরা দুর 
হইতে দোখমা সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তাহার পর, 
বেড়াইতে বেড়াইতে একটা রাজপথ অবলম্বনপূর্বক নীচে নামিতে 
নামিতে সমুদ্র সলিলের সন্নিহিত একটা হস্তিগুগাকার স্থানে 
উপনীত হইলাম। এর স্থানে দর্শকগণের বিশ্রামের নিমিত্ত কয়েক 
খানি কাষ্ঠাসন সংস্থাপিত হইয়াছে । আমরা সেখানে বসিয়। মহা- 
পর্বের নীলজলে তরঙ্গমালার মোহন নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । 
তীরস্থ কাননের প্রতিবিষ্ব সাগর জলে পতিত হওয়ায় বড়ই মনো- 
রম দৃশ্ত হইয়াছে। উহা দেখিয় শিশুপালবধের তৃতীয় সর্গের 
বর্ণনা মনে পড়িল*। শিশুপালবধ মহাকাবোর রচয়িতা 
মাঘ, গুজরাটের অধিবাসী ছিলেনা। সুতরাং সমুদ্রতীরবর্তী এইরূপ 
কোন স্থানের দৃশ্ঠ দ্বখিয়াই বোধ হয়, তাহার কাব্যের এ অংশের 
বর্ণন। করিয়া থাকিবেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্র স্থান হইতে 
উঠিলাম। পর্বত হইতে অবতরণ কালেও আবার সেই পারসীক- 
মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক একটা পারসীক-ললন। 


*৭ পারে জলং নীরনিখেরগশ্যন্‌ 
মুরারিরানীলপলাশরাশীঃ। 
বনাবীলিরুৎকলিকা-সহশ্র- 
গ্রতিক্ষণোৎকুলিত শৈবলাতা:” | 
1 লিখিত মাঘকবির জীবন-ৃতবান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ--পাঁঠ করন। উহা 
১৩০১ সালের ১ল! ভাড্র বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে 
পঠিত হয়। এবং ১৩০১ শালের কার্তিক মাসের তারতীতে প্রকাশিত হইয়!ছে। 





বোম্বাই-নগরীস্থ ক্রফোর্ড মাকে এবং দেশীয় মভাজন-পল্লী । 
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খেন এক একটা দেবকন্তা |. সঙ্গী বন্ধু বলিলেন “পূর্বে পারসীরা 
প্রায়ই সমুদ্রতীরে বাস করিতেন। পল্লীবাসীরা তাহাদের সহিত 
বড় পরিচিত ছিল না স্থৃতরাং অপরাহ্নে পারসীক-সীমস্তিনীগণের 
সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে দ্েখিয়! বর্গ হইতে অবতীর্ণ অন্সরাঁ 
মনে করিত”। আমরা যখন সমুদ্রতীরে উপনীত হইলা, তখন 
শূ্্য প্রান অন্তগমনোন্ুখ, একে একে নক্ষত্রগুলি আকাশে ফুটিয়া 
উঠিতেছে। উপল-খণ্ডে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যা শেষ করিলাম |সমস্ত 
দিনের ভ্রমণে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল, 
সুতরাং অধিক ক্ষণ সমুদ্রতীরে বিলম্ব না করিয়! বাসাক প্রত্যাবৃত্ 
হইলাম। 

ক্রফোর্ডমার্কেটও দেগ্টু-ধনিক-পল্ী। ১৫ই জোষ্ঠ গ্রতাষে 
প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্রবক দেশীয় ধনিকগণের ঘত্যুচ্চ গ্রাসাদ- 
মাল! দেখিতে দেখিতে ক্রকোর্ডমার্কেটে (মিউনিসিপালিটার 
বাজারে ) উপস্থিত হইলাম। বঙ্গের কৃত্রিম দৃশ্তের মধো ইহা একটা 
অন্ন-প্রীতিকর নহে। ত্রিতল পঞ্চতল, সপ্তুতল সৌধরাজি শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে অবস্থিত। প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য বিপণি) অশ্বশকটের ঘর্থর 
শব্দ, নানাজাতীয় মানুষের ভিড়। বাঞ্জারের দক্ষিণাংশের 
পণ্যশালাগুলি নানাবিধ পুষ্প-স্তবক ও বহৃপ্রকার হুপক ফলে 
স্থসজ্জিত | এই স্থানটার সমুদয় বস্তই বন্ধে নগরীর মহাসমৃদ্ধির পারি- 
চায়ক। তাহার পর, নগরীর ঘনবমতি অতিক্রম করিয়া ভ্রমণ 
করিতে করিতে প্রথমেই এলফিলুষ্টোন্ক্রে (12100705600 
9815), উপনীত হইলাম। এই চক্রাকার দুর্ববামপ্ডিত হরিষবর্প 
ক্ষেত্রে চতুদ্িকে পাঁধাণময় প্রাসাদ-মালা উন্নতশিরে বিদ্তমান। 
ওঁ সৌধরাঞি যেমন কারুকাধ্যময়, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। 
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এপোলোবন্দর। তাহার পর, ক্রমে সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ অব. 
লদনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে অনেক ক্ষণের পর এপোলো- 
বন্দর পাওয়া গেল। রী স্থানটা বড়ইদৃষ্িরমা। সমুদ্রের ঘাট পাষাণ. 
ময়। ইহার সিড়ীগুলি স্বৃহত প্রস্তর-ধণ্ডের দ্বারা এমন হ্বদৃঢ়ভাখে 
নির্দিত থে দেখিলে তৃয়সী প্রশংস! করিতে হয়। তটের উপরিভাগে 
দর্শকগণের জন্ত যে লকল প্রন্তরাসন ও কাষ্ঠাসন আছে, উহার এক 
খানিতে গিরা বদিলাম। যূরোপধাত্রীর! এই স্থান হইতে অর্ণবধান 
আরোহণ করেন। তজ্জন্ত প্রত্যেক কোম্পানির একটী করিয়া 
অফিষ ও টিকিট বিক্রদ্ের স্থান রহিষ্াছে। রাজপথের উভয় পার্ে 
নানা জাতীয় পাস্থনিবাস (13061) বিদ্যমান । সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে কেবল সাগর-বক্ষে তাল খর্জ,র গুবাঁক ও নারিকেল তরু- 
রাছি-স্ুশোভিত অঙংখা স্বীপশ্রেনী নয়নগোচর হয়। উহার 
একটাতে;হস্তিগিরি গুহ! (516121:91 0৪০) বিরাজিত। পর্বত- 
গাত্রে প্রকাও হস্তিসৃর্তি খোঙ্দিত আছে বলিয়া উহার "্হস্ডিগিরি- 
গুহা” নাম হইয়াছে। উক্ত শৈলের নিতত্ব-দেশে গহ্বর-মধ্যে 
রদ্ধা, বিষুঃ, শিব, অর্ধনারীশ্বর, হুরপার্কতী, শিবের বিবাহ, গণেশ- 
জননী, রাবণের কৈলাদ উত্তোলন, দক্ষজ্ঞনাশ, মহাদেবের তপন্তা- 
প্রভৃতির ও অনেক বৌদ্ধ দেব দেবীর ছবি আছে। উহীর শিল্পকা্য 
নাকি অত্যন্ত মনোহর। প্রত্বতবববিদ্গণ অন্সন্ধান দ্বারা স্থির করিয়া- 
ছেন, প্রায় সহশ্রাধিক বর্ষ পূর্বে এ সকল মৃষ্ঠি নির্ট্িত হইয়াছে। 
কিন্তু অর্ণব-মধ্যস্থ বিজন গিরিগুহায়্ কোন্‌ রাজার অধিকার কালে 
কাহার গ্রবত্ধে এ সকল দেবমৃর্ঠি নির্দিত হইয়াছিল? এ পর্যান্ত তাছ। 
নির্ণীত তয় হয় নাই। সময়াতাবে হস্তি-গুহায় হাওয়ার সঙ্কর ত্যাগ 
করিতে হইল। বান্বীকি-রাময়্ণে পাঠ করিয়াছি, মহার্ণব, 
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দেবরাজের ভয়ে ভীত হিমালয়ের পুত্র মৈনাক পর্বতকেই স্বীয় অঙ্কে 
আশ্রর দিগ্লাছিলেন কিন্তু বন্ধের এপোলোবনার়ে আদিলে দেখা যায়, 
মৈনাকের স্তায় সহস্র সহম্র শৈল প্রকাস্ঠে অপ্রকাশ্যে জলধি-বক্ষঃ 
আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে । অনেক সময় বারিধি-গর্ভস্থ এ 
সকল শৈলমালায় আহত হইয়া শত শত অর্ণবযান চূর্ণ কিছুর্ণ 
হইয়! গিয়াছে । তঙ্ন্ঠ অর্শবপোতের কর্ণধারগণের পথ প্রদর্শনের 
নিমিত্ত এপোলোবন্দর হইতে আরস্ত করিয়৷ বরারর সমূদ্বর্ে 
আলোকন্তস্ত (270-2995) প্রোখিত হইয়াছে। ও স্তম্তগমূহ 
সমুদ্রবক্ষে ষেন হীরক-মালার স্তায় শোভ। বিস্তার করিতেছে। 

ক্রমশঃ হূর্যাতপ তীক্ষ হইতে লাগিল । আঁমি সেখান হইতে 
উঠি বেড়াইতে বেড়াইতে পূর্ববাতিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ 
পরেই গবর্ণমেন্ট ডক ইয়ার্ডে (00081) পৌছিলাম। এখানে 
আদিলে ভারতবর্ষের অরাভাবের কারণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করাযায় । 
অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত দরিদ্র ভারভবাসীর থাস্ ব্য 
অপহরণের নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয় প্রতীক্ষা করিতেছে। অপর 
দিকে অর্ণবতরী-সমৃহ হইতে দেশাস্তরের সহত্র সহত্র বিলাস-দরব্য 
অবতীর্ণ হইতেছে । বন্ধের ডক ইয়ার্ডে বাণিজ্য-ব্যাপারে মান্ধযের 
সপ্সীবতা লক্ষ্য করির! পুলকিত হইতে হয়। , এই স্ীবতার 
প্রবর্তক বৈদেশিকগণ। তীহাদেরই কার্যকলাপের যথাশক্বি 
অনুসরণ করিঙা' আত্মবিস্থৃত ভারতবাসীও বিত্ত-সঞ্চয় করিয়! ধন- 
বান্‌ হঈতেছে। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় দক্ষিণাপথে মধাসত্বাধি- * 
কারী জমিদার-শ্রেণী নাই। বাণিজ্যই ইহাদের পৌভাগোের এক- 
মাত্র, প্রন্থতি 1 
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৮5 ০1০০ 0০৩)। সাধারণতঃ লোঁকে উহাকে প্রাজাবাই- 
টাওয়ার” বলিয়! থাকে । অনুমতিপত্র।6853)বাতীত উহা! দেখা যায় 
না। আমি রাজবাই-টাওয়ার দেখিতে সঙ্কর্ল করিয়াছি শুনিয়া 
বোথাই প্রবাদী আরও তিনটা বাঙ্গালী আমার সঙ্গী হইলেন। 
স্বাহারা কাধ্যোপলক্ষে বহ্বেনগরীতে থাকেন কিন্তু কখনও 
রীস্তন্তে আরোহণ করেন নাই। টাওয়ারের পার্খস্থ সৌধে বন্ধে বিশ্ব- 
'বি্ঠালয়ের সম্পাদকের কার্যালয় । আমর! অপরাহ্ণ হইটার সময় 
উক্ত কার্য্যালয় হইতে অন্ুমতিপত্র লইয়া সেই গগনম্পর্শী স্তন্তে 
আরোহণ করিলাম। জলধিতটে বিরাজমান এই স্তস্তকে দূর 
হইতে যেন একটা ্বরগায় মঞ্চের স্তাষ শ্রতীয়মান হর। এব স্তস্ত 
চারিতল-বিশিষ্ট । ইহার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়! ঘুরাইয়! সিঁড়ী প্রস্তর 
করা হইয়াছে । আমর! ক্রমে তিন ভলা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ 
তলে উপস্থিত হইলাম । পর স্থানে একটা স্থবৃহৎ ঘড়ী ঝুলাইয়! রাখা 
হইয়াছে। উহার বৃহত্বের কথ! অধিক কি বলিব? কীট! নির্্দা- 
পের কৌশল দেখিবার জন্য ক্রু ক্রমে তিনটা বাঙ্গালীই এ 
ঘড়ীতে আরোহণ করিলেন কিন্তু উহা, একটুও নড়িল না । এই 
অদ্ভূত ঘড়ী প্রতিকোদাটারে (১৫ মিনিট: অন্তর ) আপনা! অপনি 
মনোহর রবে ঘাঁজিয়া সমন্ত বদ্েবাসীকে সময় জ্ঞাপন করিয়া 
খাকে। এখান হুইতৈ চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলে নিসর্গের শোভায় 
অন্তঃকরণ মোহিত হয়। পশ্চিমে অনস্ত-মহার্ণবহীরকমালার 
হায় আলোকন্তস্ত-সমূৃহে শোভিত হ্ইয়া বিরাজমান । উত্তরে 
উপবন-বিমত্তিভ বালুকেশ্বর শৈলবর ও দক্ষিণে এপোলোবনদরের 
অভ্র্পর্শী গুণবৃক্ষদকল * পোভ! পাইতেছে। পূর্বভাগে বম্বেনগরী 
৯ গুর্ক্_জাহাবের দা্থল। 77 
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ত্রিতল পঞ্চতল সৌধমালা' প্রসুল্প পুশ্পোস্তান, আলোকন্তস্তশোতিত 
ব্যায়ামক্ষেত্র, জনতাপূর্ণ রাজপথ ও বিবিধ পণ্যবীথিক! বক্ষে করিয়া 
যেন অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে। 

সতস্ত হইতে অবতরণকালে পূর্বভাগের শাসীর মধ্যভাগ ভাঙ্গ। 
দেখিয়া জি্তাসা করিলে একটা বাবু বলিলেন ;-চাঁরি পাঁচ বংসর 
গৃ্বে একদিন অপরাহ্থ প্রায় চারি ঘটিকার সময় একটা চতুর 
ভূবনমোহিনী সুন্দরী পার্সী বালিক! ও তাহার সঙ্গিনী অপর একটা 
পার্সী যুবতী, স্তস্তে আরোহণ করে কিন্তু পাঁচ ঘটিকার সময় 
তাহাদের মৃত দেহ স্তস্তসনিহিত দূর্বাক্ষেত্রে পতিত দেখা যায়। 
জনরব এই যে, কোন দুর্বত্ত ধনি-সন্তান গ্রথমোক্ক বালিকার 
রূপে মুগ্ধ হুইয়! প্রত্যহ তাহার অনুসরণ করিত। এ দিবস 
নিঃসহায়-অবস্থায স্তপ্তে উঠিতে দেখিয়া সেও অনুগমন করে কিন্ত 
সেই স্বর্গীয় কুনুম পাপিষ্ঠের করম্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। 
আক্রমণের পূর্বক্ষণে সেই দেববাল! প্রাণত্যাগ করিয়া আত্ম- 
মর্ধযাধ! রক্ষা করিয়াছিল। অপর একটী বাবু অন্যনপ 
বলিলেন। যাহ! হউক, ঘটনাটা যে নিতান্ত শোকাবহ, তাহার 
আর কোন দন্দেহ মাই। দুর্বৃত্ত নাকি বহ অর্থব্য়ে 
আত্মধোষ গোপন করিতে লমর্থ হয়। আমার তখন স্মরণ হইল, 
এ ঘটনাটীর বিষয় পূর্বে সংবাধপত্রেও পাঠ করিয়াছিলাম। এইট, 
্তস্তটী প্রাজবাইন্তস্ত” নামে কেন খ্যাত, উহ! জানিবার জন্ত, 
অনেকের খত্নুক্য হইতে পারে। তক্জন্ত উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখিতেছি। বোম্বাইবাসী যে বণিক্-প্রবরের প্রদত্ত জর্থের 
কুসীদ ছেদ) হইতে কলিকাতা-বিশ্ববদ্তালগের এম, এ, পরীক্ষোর্তীর্ঘ 
বিভ্তার্ধিগণ বিশেষ পরীক্ষা! প্রদান করিয়া বাধিক দশ লহ 
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* (১৯৯০৯) টাকার একটা বৃত্তি (২০7 ০5110 210 0101 
০112120 5০701819019 ) প্রাপ্ত হন, তাহারই অর্থে এই স্তস্ত 
নির্মিত হইয়াছে। প্রেম্ঠাদ বাণিজ্য ছারা বহু অর্থ সঞ্চয় করেন 
এবং অনেক মহৎ কার্যে উচ্হার বিনিয়োগ করিয়া যান। 
তন্মধ্যে তিনি বোম্বাই-বিশ্ববিস্তালয়ে যে বাইশ লক্ষ (২২,**** ) 
উাম্স। দান করেন, তাহারই কিয়দংশ দ্বারা তাহার পত্রী রাজাধাইর 
স্মরণার্থ সমুদ্রতীরবর্তী এই মহাস্তস্ত নির্মিত হইয়াছে। (প্রেমটাদের 
পুত্র রায়চীদ | বোশ্বাইপ্রদেশের লোক আপন নামের শেষে 
পিভৃনাম যোগ করে, তজ্জন্ত ইনি রারচাদ-প্রেমচাদ নাষে 
প্রসিদ্ধা। এই ধনিবংশের আর পূর্বের অবস্থা নাই। এখন 
ইহারা মধ্যশ্রেণীর লোকের অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন কিন্ত 
পুর্বপুরুষগণের বদান্ততার গুণে সমাজে ধণেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি 
আছে। 

আঁলোক-গৃহ। প্রায় ছুই ঘণ্টার পর, রাঞ্জাবাইস্তত্ত হইতে 
অবতরণ করিয! বাসায় উপস্থিত হইলাঁম। বিশ্রামান্তে পুনরায় 
বাহির হইতেছি, এমন সময় গুজরাটা বণিকৃদিগের একটী বিবাহের 
বরঘাব্রি-সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ হুইল। অগ্রে ও পশ্চাতে 
লালপাগড়ি-ওয়াল! প্রহরিগণের সহিত যুরোপীয় শাস্তিরক্ষকগণ 
অশ্থে আরোহণ করিয়! শান্তিরক্ষ| করিতেছে মধ্যভাগে সুসজ্জিত 
মহিলা ও পুরুষগণ বরের অন্গগমন করিতেছেন । গুজাটা বণিকৃ- 
রমণীর! বড়ই অলঙ্করপ্রির়। ইহাদের মধ্যে এমন মহিলাও অনেক 
আছেন, ধাহাদের এক জনের গাত্রে সাতঃআট লক্ষ টাকার হীরকা- 

7৮ ধধন কোম্পানির ₹ কাগবের হব বি থাখার উ আট 
হাজারে পরিণত হইয়ান্ধে। 
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লঙ্কার শোভা! পাইক! খাকে । যাইতে বাইতে পুনরায় সেই সমূদ্রতীরে 
উপনীত হইলাম। সমুস্র-গর্ভস্ প্রধান আলোকগৃহ (1781) 
1০98৩ ) প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চ এবং উহার পরিধি ১২ ফিটের 
নান নঙে। আমর! উপস্থিত হইলে কিছু ক্ষণের পরই উহ! সহস! 
জলিয়! উঠিল এবং এই আলোক-্তস্তের শিরোভাগস্থ আলোকা- 
ধার ঘুরিয়া ঘুরিয় রশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তখনুস্ঞর 
স্থানের যে কি এক অপূর্ব শোভ! হইল, তাহ! লিখিয়া! গ্রকাশ 
করা যায় না। আমাদের একটা সঙ্গী, ক্ষুপ্র নৌকায় আরোহগ 
করিয়া এ ্তস্তের উপরিভাগে উঠিবার জন্য ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন 
কিন্ত আমি উহাতে আরোহণ করার কোন প্রয়োজনীয়ত! অনুভব 
করিলাম না! । বোষ্বাই নগরীতে ইংরেজ-গবর্ণমেপ্টের আনেক যুদ্ধ 
জাহাজ বিদ্বমান। এখান ছইতে আগ্েয়ান্্পরিপূর্ণ খী সকল 
রণতরী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ 
করিরা প্রায় রাত্রি ৮টার সময় বাসায় ফিরিলাম। 

বন্বেনগরীতে আদিলে প্রথমে হুইটা জাতির আচার ব্যবচার 
ও সত্যতার প্রতি হ্বদয় আকষষ্ট হয়। প্রথম পার্সী, দ্বিতীয় তাটিক্া 
বেণে। পার্সীর বিষর পূর্বেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হুইয়ান্ছে, 
এখন ভাটিয়াদের সভ্যতার বিষর সংক্ষেপে বিবৃত করিয়! বের 
ভ্রমণকথ| শেষ করিব। বোত্বাইনগরীতে সর্বুদ্ধ ৭৭৩,১৯৬ 
লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৫,৪২৮ ধর্মচ্ত হিন্দুং ৪১৭,৭১৭ 
অন্ত জাতীয় হিন্দু ৪৯,১২২ পার্সী ৪৮,৫৯৭ বৌদ্ধ ও জৈন ১৭,২১৮ 
ভাটিক্স! ৯,৪১৭ ইহুদি ৩৩২১  মুনলমান ১,৫৮,*২৪ ফুরোপীয় 
১৯৫৫১ ফিরিঙ্গি ১,১৬৮ চীনদেশীয় ১৬৯ দেশীয় গ্রীষ্টান ৩,৭৯৮ 
আক্রিকাবানী ৬৮৯ জন। 
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উপরে যে ৯,৪১৭ তাটিয়। বেণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহার 
সকলেই ধনকুবের । কতিপস্ব ফুয়োপীয় ও দেশীয় পরিব্রাজকের 
মতে এই ভাটিয়! বণিক্‌-সম্প্রদায়ের ন্যায় মিতবায়ী জাতি পৃথিবীতে 
আর জাছে কিন! সনদেহ। জগতের সর্ব্বিধ বিষয়. হইতে চিত্ত- 
বৃত্িকে প্রতিমিবৃত্ত করিরা কেবল ধন-সঞ্চয় করাই ইহাদের 
আজীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। খ্রীষ্ীয় পঞ্চদপশতান্দীর মধ্যভাগে ত্রৈলিঙ্গ- 
দেশীর শুদ্ধাছৈতবাদী  বললাভাভার্ধ্য একটী অভিনব বৈঞুব-মতের 
গৃষ্টি কবেন। তীহার উদ্দে্ত কি ছিল, ঠিক বলা যায় না, কিন্ত 
এখন বল্পভাারী গোশ্ামিগণ উক্জ ধর্শমমতের অনুষ্ঠানকে নিতাস্ত 
বিলামব্যাপারে পরিগত করিয়াছেন। ইহার! বলেন “পরমেশ্বরের 
উপাসনাতে উপবাসের প্রয়োজন নাই । বিষয়-স্থ ভোগ করিয়া 
কের সেবা কর, তাহ! হইলেই অভীষ্ট-লাভ হুইবে।” 
ভাটিয়াবণিক্‌ ও বণিক-পত্ধীর! শ্রীরুষ্চের অবতার-জ্ঞানে বৃন্দাবন- 
বিলাসিনী গোপীদিগেত্র অনুকরণে এ সকল গোম্বামীর সেবায় 
তন মন অর্পণ করিঘ্। থাকে । বল্লভাচারী গোস্বামীর “মহারাজ” 
নামে কথিত। প্রকৃতপক্ষে ইহার ভূম্যধিকারী মহারাজগণের 
অপেক্ষাও অধিকতর ভোগন্ুখে নিম্ন থাকেন। বম্বে নগরীতে 
বন্লভাচারী-গোম্বামিগণের কয়েকটা বাড়ী 9 দেবমন্দির আছে। 
তাহাদের শ্বত্য এবং ভোগন্থধ দেখিলে ফ্লাজভোগ ও তুচ্ছ মনে 
হয়। গোস্বামিগণ অবশ তাহাদের বিলাস-সামগ্রী শিধাদের নিকট 
হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত নানা উপায়ে অর্থ- 
সঞ্চয় করা হইয়া থাকে । একজন পরিব্রাজক অনুসন্ধান করিয়া 
যাহা লিখিয়াছেন, নিষ্ে' উহ! বিবৃত হইল শিষ্া এবং 
শিষ্যার গুরুদর্শনে ৫২ গুরুর ম্পর্শনে ২*২ গুরুর চরণ প্রক্ষালনে 
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৩৫২ গুরুকে দোলায় বদাইয়। দোল দেওয়ায় ৪০২ গুরুর অঙ্গে 
চন্দন লেপনে ৪২ গুরুর সহিত একা সনে উপবেপনে ৬০২ মদন- 
মূর্তির সহিত (অর্থাৎ গুরুর মহিত) স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যার এক 
গৃহে অবস্থিতির জন্ত ৫*১ হইতে ৫**২ গুরু অথব! গুরুর কোন 
দেবকের পদাধাত খাইবার জন্য ১১২ দণ্ডের আঘাত খাওয়ার 
১৩, রাসক্রীড়ার জন্ত স্ীজাতীয়া শিষ্যার পক্ষে ১৯৯২ হইতে ২** 
পাত, গুরুর প্রতিনিধির দ্বার! রাসক্রীড়ায় ৫ হইতে পরতো 
পর্ধান্ত, গুরুর পানের পিক খাওয়ায় ১৭২ মহারাজের ( অর্থাৎ 
গুরুর) স্নানোদক কিংবা যে জলে মহারাজের বস্ত্র ধৌত করা 
হইয়াছে, সেই জলগানে ১৯২ টাকা প্রদান করিতে হয়্। মান্য 
অন্ধবিশ্বাসে'কি ন! করে ?দীর্ঘকালের প্রচলিত আচারের নিকট 
'শান্ত্ের অন্থশামন কিংবা নৈতিক-বন্ধন ষে গ্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না, উহার একমাত্র কারণ শিক্ষার অভাব! 

বন্ধের প্রধান প্রধান দৃহ্াগলির বিষয় মাত্র বর্ণিত হইল। 
উহ! ব্যতীত এই নগরের স্কুল, কলেজ, দেবমন্সির, মঠ, মস্জিদ্‌, 
গির্জ, রানৈতিক-মভা, সাহিতাসমাজ এবং বৃহৎ বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্ ষে 
কত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? রয়াল-এসিয়াটিক্‌- 
সোসাইটীর বোস্বাই-শাথ! গু্রতত্বের অনুসন্ধান লাধ্য ঘারা! জগতে 
সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিষ়্াছেন। নির্ণয়সাগর এবং বে্কটাচগেশ- 
প্রস্ৃতি যন্ত্রাল়-সমূহ সহত্র সহন্র সংস্কত পুস্তকের উতর সংস্করণ- 
সকল প্রকাশ করিয়া! নিয়ত জগতের অজ্ঞানাদ্বকার ০ 
করিতেছে। 
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ই দিৰম জাহারাস্তে রাত্রি ১২টার টেনে নাসিক ধাইবার 
উদ্দেস্তে বাত! করিলাম। ভ্রাড়ৃকল্ প্রীমান্‌ নীলমণি মুধোগাধ্যার়, 
২, টেনে আলিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। 

ই নামান্তর ভিক্টোরিয়াটামিনান্‌ (৬10019 :[৫৮ 
01083) ইহার স্থায় বৃহত্তম রেলষ্টেসন ভারতবর্ষের আর কোথাও 
নাই। রে হইতে গ্েসন-গৃহের অন্রন্পর্শী চূড়!-সকল ভৃষ্টিগোচর 
হয়। প্রতিদিন প্রেসনের সম্মুখে অসংখ্য ভাড়াটিয়া গাড়ী গ্রতীক্ষা 
করে। বের ভাড়া টিকে গাড়ীগুলিও কলিকাতার বড়লোকদের গাড়ী 
অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট । নিকটেই নানাঙগাতীয় হোটেল্‌। কিঞিদ,রে একটী 
প্দর্শনী-গৃহ । ঠ্রেগনের অভ্ন্তর-ভাগে অনেকগুলি টিকিট, 
বিক্রয়ের স্থান। দিবারাত্রি অমংখা.লোক সমাগম হইতে'ছ কিন্ত 
বন্োবন্তের গুণে কিছুমাত্র ভিড় নাই। ভদ্রমহিলাদের বিশ্রামগৃহ 
এক দিকে, পুরুষ দিকের অন্তদিকে । রগুলি যেমন সুন্দর তেম- 
নই স্দজ্জিত। গাড়ী ছাঁড়িবার একটু পূর্বে প্রথম ঘণ্টা 
(ঘ/5 9৩1) বাজিলে মেই উপকারী বন্ধু নীলমণি বাবুকে বিদায় 
দিশা! বিছানা প্রান্ত করিয়। ঠিক হইয়া বসিলাম। যথাসময়ে 
সদূরব্যাপিনী পকট-রাজি আমার্ধিগকে লইয়া ছুস্‌ হুস্‌ শবে ধাবিত 
: হইল। যাইবার কালে বড়োদ! হইয়া ঘুড়িয়া গিয়াছিলাম। এই বার 
. বপেকষাক্ুত সরল পথ অবলঘবন করিলাম । বধে হইতে নামিফ যাও- 
যার রাস্থাটাও নিতান্ত স্থগম নহে কত কত শৈলমাল! অরণ্যানী ও 
নদ নদী অতিক্রম করিয়! পরদিন ১৬ই জৈ) পুর্বাহ্ন ১৭ ঘটি- 
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কাঁর সঙয় নাসিক-রোড ষ্টেমনে উপনীত হুইলাম। উক্ত ষ্টেসন 
হইতে নাসিকতীর্ঘথ ও নামিকনগরী প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অব- 
স্থিত। আরোহীদের গমনাগমনের অন্য ট্টামও খৌড়ার গাড়ী 
উভয়ই আছে। আমরা বহুলংখ্য তীর্ঘযাত্রীর সহিত টামে উঠিয়া 
প্রায় ১১ টিকার সময় নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। 
এখানেও পাণ্ডার ভিড় অল্প নহে। আমি একজন পাও! চির 
করিলাম। তাহার ভৃত্য আমার দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া পাঁণার 
গুহ উপস্থিত করিল। বাটার মধ্যে দোতলার একটা গুছে আঙার 
বাসস্থান নির্ণীত হইল। 

বান্বীকি-রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটাই এখন নাসিক নামে প্রসিদ্ধ। 
কুর্যা-বংশাবতংস রাম যখন পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও 
লঙ্ণের সহিত বনে আগমন কবেন, তখন কিছু কাল এই স্থানে 
বাম করিয়াছিলেন । রাবণভগিনী হুর্পণথা রামকে পরহিরূপে 
লাভ করিবার জন্ঠ নির্বন্ধ প্রকাশ করে কিন্তু রাম উহাতে অস- 
স্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত রাক্ষসী কুপিত হইয়া সীতাকে ভক্ষণ 
করিতে উদ্ভত হয়। শেষে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে মহাবীর সৌমিত্রি 
উহার নাস কর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিয়া দেন। যে লময়ে 
এখানে হু্পণথার নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়, তাহার পর হইতে এই স্থান 
নাঁসিক নাষে প্রখ্যাত হইয়াছে । নাসিক দক্ষিগাপথের একটা 
প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্র। দাক্ষিপাত্য হিন্দুগণ নাসিককে দক্ষিণকাণী 
বলিয়া থাকেন। ইহা! পুপা-সলিলা গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। 
গোধাবরী সেই বৈদিক কালের পৃণানদী। দক্ষিণাপথের লোকেরা 
জাহবী অপেক্ষা ও গোদাবরীর প্রতি অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়া থাকে। এই নদীর অপর লাম গৌতমী-গঞ্জ। 'অ্গা্ 


৩৩৬ দক্ষিগাপথ-ভ্রমণ। 
পুরাণের অন্তর্গত গোতমী-মাহাম্বো গোদাবরীর উৎপত্তি কথা 
এই বঈপ বর্দিত হই্লাছে। যখন মহর্ষি গৌতম ্রন্ধগিরিস্থ 
আশ্রমে অবস্থান করিতেন, সেই সময় ঘাদশ বর্ষ ব্যাপিয়! অনা- 
বৃষ্টি হওয়ায় দারণ হৃতিক্ষ উপস্থিত হয়। হশিষ্ঠাদি খযিগণ 
গোৌতমের শরণাঁপক হদ। গৌতম অন দিয়া খধিগণকে রক্ষা 
তেন। ঘাদশবর্ধ পরে সৃষ্টি হইল এবং বহুমতী শল্তশালিনী 
হইলেন। এদিকে কৈলাম পর্বতে এক মহাবিদ্রাট উপস্থিত। 
মহাদেখ গঙ্গাকে মাথার করিয়া! জটামধ্যে রাখিয়াছেন বলিয়া 
অভিমানিনী হৈমবতীর বড়ই ঈর্ঘা হইয়াছে। তিনি কাতরভাবে 
মহাদেবকে বলিলেন "দেখ নাথ! তুমি গঙ্গাকে মাথার, আর 
আমাকে কোলে রাখিয়াছ। ইহাতে আমার অপমান করা হই- 
ভেছে। তুমি শীঘ্র গঙ্গাকে নামাইয়া রাখ।* মহাদেব তখন যুস্ত,র 
দেবায় আসক্ত ছিলেন, স্থৃতরাং নুখাবেশে হৈমবতীর কথ! শুনিয়া 
ও গুনিলেন না। ইহাতে তাঁহার আরও দুঃখ হইল। তিনি আপন 
পুত্র গণেশকে মনের বাথা জানাইলেন। গণেশ মাতার ছুঃখ 
দুর করিবেন বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি কার্ডিকের সঙ্গে 
দ্ধ-্রাঙ্মণবেশে গৌতমের আশ্রমের বাহিরে আসিয়! খধিগণকে 
দেখিয়া বলিলেন দ্্রান্গণগণ! এখন সর্বত্রই শন্ত জ্িয়াছে, 
আর্‌ আপনাদের পরান নির্ভর কয়! উচিত নহে, অতএব নিজ 
মিজ স্থানে গমন কক্ন। খধিগণ গৌতমের নিকটে আসি 
বিদায় চাঁছিলেন। গৌতম বলিলেন *মহ্ধিগণ! 'আমি ছুর্দিনে 
জাপনাদিগকে অর দিয়াছি, এখন ভাল সময় বলিয়া আমাকে 
ছাড়িয়া যাওয়া আপনাদের উচিত নহে। আমার ইচ্ছা আপনার! 
এই খানেই চিরকাল থাকুন।* খবিগণ গৌতমের অনুরোধ এড়া- 
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ইতে পারিলেন না, জুতরাং সেখানেই রহিলেন। গণেশ এ স্থান 
হইতে ফিছ্বিয়া আসিয়া কার্িককে বলিলেন “তাই তুমি গাতীরূপে 
গৌঁতমের ক্ষেঅজে গিয়া শ্ত নষ্ট কর, গৌতম তোমাকে তাড়না 
করিলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে*। কার্তিক তাহাই করিলেন ॥ 
তিনি গাতী হইয়া! গৌভমের শত্ত ন্ট করিতে জ্ারস্ত করিলেন 
গৌতম যেই গাভীকে তাড়াতে যাইবেন, গাতী অমনি যড়াঝু 
মত গপড়িয়। রহিল। আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া ধার্ধরা) 
সকলেই প্রশ্থানের উদ্যোগ করিলেন । এ বারও গৌতম সীহা- 
দ্বিগকে থাকিতে অনুয়োধ করিলেন। খধিগণ বলিলেন প্যদি 
তুমি তগীরথের-9্তায় গঙ্জাকে আনয়ন করিয়! গাভীকে পুনর্জাবিত 
করিতে পার, তাহা! হইলে আমরা থাকিতে পারি।” গৌতম 
তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি ত্রস্থক-পর্ববতে গিয়| মহাদেবের 
উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। মহাদেব সন্ত হইয়! তাকাকে বর 
প্রার্থনা করিত বলিলে, গৌতম বলিলেনপ্প্রতো৷ ! আপনি জটাস্থিত 
গঙ্জাকে- আমায় প্রদান করুন। তিনি মৃতগাতীর জীবন দান 
করিয়া সাগর-সঙ্গমে গমন করুন *। এই বার হৈমবতীর অভীষ্ট 
সিদ্ধ হুইল। মহাদেব গঞঙ্জাকে জট! হইতে নামাইয়। দিলেন । 
তিনিই ভূমণ্ডলে গোদাবরী বা .গৌতমী-গঙ্ষ! নামে প্রসিদ্ধি 
লাভ রুরিয়াছেন। প্রক্কৃত পক্ষেও নানিক জেলার ত্যন্বক-নাষক 
গ্রামের পশ্চাদ্বর্তী পর্বত হইতেই গোন্াবরীর উৎপত্তি হই- 
রাছে। এ স্থানে একটী কূপ আছে। উহার নি়দেশে নাঁমিবার* 
জন্ত ৬৯*টী সি'ড়ী আছে। এ্রস্থানে অবস্থিত একটা খোঁদিত 
পাবাপ-ৃর্তির ও প্রান্ত দিয়া ফোট! ফোটা জল পড়িতেছে। এ 
সকল বারিবিদ্দুর লমষ্ইিতেই গোদাবরীবপ্রবাহ উৎপন্ন হুইয়াছে। এই 
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৩৩৪ দ্দিগিধ-মণ। 
নদী পূরব-াট হইতে পশ্চিমা পর্বত র্যাস্ত ৮৯৬ মাইল-বিভৃত | 
ইহার জলের পবিভরতা ও “উপকারিতা এবং উতয় কুলের 
সৌনযধ্য 'অতিমনোহর।: গোদাবরীর তীরবর্তী! বহ স্থানে বহু- 
তীর্থ বিস্তমান। তগ্মধ্যে নালিক : অতিবিখযাত। এই গোদাবরী 
সশাধায় দিতক্ক বথ! )- তুলা, আত্রেযী, ভারহাজী, গৌতমী 
২্ঙ্গগৌতদী) কৌশিকী ও বপিষা,।. যেখানে এই সপ্তশাখা 
মিনিউ হইয়াছে, উহার নাম রিনার ঞঁ 
্থানটী মান্জাজে প্তর্ত। -.. : 
স্যামি পারায় সহিত পোমাকীতীরে উপস্থিত হইলাম। 
এই স্য্ায়তা লোতগ্দিনীর উভয় তীর, অসংখা পাষাখময় ঘাট ও 
মঠ মনদিরাদিতে' এমন পোডাহিত বে, দেখিলে চক্ষু ভুড়ায়। 
কাশীর জাহবীতীর ব্যতীত এরূপ মনোরম দৃশ্ত :আর ক্ষোথায়ও 
নাই। নামিকে চিত্তপাধন-্রাক্ষণের সংখ্যাই অধিক। গ্রতোক 
- াটেই গৌরাঙী চিত্তপাবন ব্রাঙ্গণ-ললনার! খাট আলো! করিয়া 
গন পুজা কায়িতেছেন। মাসিকে সকল খতুভেই যাত্রি-সমাগম 
হয উদ্ত দিবস অনেক তীরঘাত্রী দেখিলাম। পা, পুরো- 
হিতে সহিত আমাকে গোদাবরী-নীরে বগাইযা রাখিয়া তীতধ্নধর 
ব্যাদি ক্র করি আঁনিল। এখানেও শ্রীফল (মারিকেল) 
সই গোমাবরীর জেট করিতে হয়। গোদীবরীয় খর্ধ্যদান শেষ 
হইলে একটা বিশেষ স্হ-ম্ গাঠ কমি অবগাহন করিলাম। 
' এবং সন্ধা! শৈষ হইলে তীখশরান্ধ করিতে প্রত ইইলাম। পুরো- 
বিভা সাধারণ তীরঘ-পুরোকিতের ভা মহেন, ইহা শাস্ত্রে অধি- 
স্কার জাছে। বেণ বীয়ভাগে বাস্তব বিশুদ্ধ গ্রধালীভে মন্ত্র উচ্ভা-. 
হণ করিয়াকিযা বম্প বছিলেন। রচি-ত্বোতের জ্কায় একটা 


স্তোত্র পাঠ করাইলেন, উহ! বঙ্দেশে নাই। স্তো্টী ধেষদ 
.সমধুর-সংস্কৃতে নিবন্ধ, তেমনই ভক্তিতাবের উত্তেজক । প্রথানকার 
পাগ্ারা - অপেক্ষাকৃত -তত্রপ্রকৃতি-সম্পরন। পুরোহিতের দক্ষিণা, 
্রাঙ্মণ-তোজন, মুফলী করণের বৃত্তি প্রভৃতি লইয়া একরপ হ্ববায়েই 
সমুদয় সম্পর হইল। উপরে উঠিয়া. গণ্পতি মহাদেব প্রভৃতির 
অচ্চনাস্তে বানায় প্প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পাগ্ডারা তিন. ভাই ৮ 
আহারের সময় বাটার তিনটা বধূই অনাবৃ-্তকে আমার সুখে 
আসিয়া বসিলেন.। তাহার! শুনিয়াছেন, “আমি পণ্ডিত+ সুতরাং 
আহারের পর, জামাকে হাত দেখিতে চুঅনুয়োধ করিলেন। 
জাষি বলিলাম “আমি সামুদ্রিক ও জ্যোতিংশান্তর. পড়িয়াছি বটে 
কিন্তু কখনও করকোট্টী দেখি না”। বড়বধূ নিজে লত্তানবস্তী কিন্তু 
তাহার অপর হুইটী যাতার সন্তানাদি হয় নাই। তক্জনত বারংবার. 
হাত দেখিবার জন্য নির্কন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন? আমি কোন 
রূপে লন্মত না হওয়ায় অবশেষে জিজ্ঞামা করিলেন “দোখুষ গ্রেখি, 
ইহাদের সন্তান হইবে কিন1?” আমি.প্বচনে কিং দয়িব্্ভা+ এই. 
নীতিবাক্ষেক্র অস্থদরণ ফরিয়! বলিলাম “1 হইবে উহা-নিয়া - 
প্রৌচ-যৌবনা মেঝে বধূ কিঞিৎ গম্ভীর হইয়! রহিলেন।  যোড়ন 
ছোটবধৃটী খুসী হইয়া! ইামিতে ইসিতে উঠিয়া গেলেন। আহা: 
রাস্্ে পাণ্ডার সহিত নাসিকতীর্ঘ-সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয় সনদ্শনার্থ বহির্থত হইলাম। 
গোদাবরী পার হই গ্রথম রামষন্দিরে রামসীতা, লক্ষণমন্দিরে 
লক্ষণমূর্তি অবলৌকন করিয়া সীতাগুছায় উপস্থিত হইলাম। 
ষনদিয়েরু শ্বামী দর্শককে সীতাসৃর্তি দর্শন. করাটতে জাদেশ করিলেন। 
প্রদর্শক একটা বার অতিজম করিয়! মন্দিরের অত্যন্থরস্থ কোন 


৩৪৪ ঘক্ষিণাপথ ভ্রমণ । 
স্থাতাবিফ পার্ধত্য-গুহার মধ্যে উপস্থিত করিল। উহার অভ্যন্তর- 
ভাগ . ছন্বকারষয়, ফেবল একটা প্রর্গীপ ক্ষীণভাবে অলিতেছে। 
ধর সামান্য আলোকের লাহাধো : পর্বাতগাত্রে খোদিত সীতামৃক্তি 
দর্শন কঙ্গিলাম। ক্ষপ্র একটা স্বার বাতীত কোন দিক্‌ হইতে 
বাতু-সঞচারের সম্ভাবনা! নাই। একে দারুণ গ্রীত্ম, তাহাতে 
ব্রাযুর অভাবে বড় কষ্ট হইতে লাগিল । আমর! কেবল গুহার মধ্য 
হইতে বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় গ্রার ত্রিশ 
জন হাত্রী উহার হধো প্রবেশ করিল। 'আমায় তখন স্বাস রুষ্ধ 
হইয়া আসিতে লাগিল। হুাগ্র-পরিমিত স্থান নাই যে, নির্গত 
হইব 1: দর্শককে বারংবার বাহিরে লইয়া যাইতে অনুরোধ 
ফরিলাম, সে আমার কথাক় কর্ণপাত, ন করিয়! ঘাত্রীগণের নিকট 
সীভামূর্থির ইতিহাস-ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইল। শেষে সেই ঘাত্রীর ভিড় 
কষিলে বাহিয়ে আসিয়া! হীপ ছাড়িয়া ধাচিলাফ। আর একটু 
হইলে প্রাপরাতু পলায়ন করিত। সীতা-গুহ! হইতে নির্গত হন 
প্রধান প্রধান প্রায় ভ্রিশটা মন্দিরে নানাবিধ দেবমৃষ্ি স্র্শন 
করিজাম। পুস্তকের কলেবর অত্যধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে 
হলিয়া সে সমূদায়ের সবিশেষ বিবরণ লিপিবন্ধ হইল না । 
পঞ্চবটা । এই সকল থেবালয় দর্শন করিতে অপরাহ্ন সাড়ে 
চারি ঘটিকা বাজিয়া গেল। পঞ্চবটার যে অংশে রাম পর্ণশীল! 
নির্মাণ করিয়া! সীতা ও লক্ষণের সহিত কাল যাঁপন করিয়াছিলেন, 
পাণ্ডার সহিত সেই দিকে চলিলাম। এই অংপের 'প্রারৃত্বিক দৃশ্থ 
ধিনি এক বার নয়নগোচয় করিবেন, তিনি জীবন থাকিতে উহ! 
বিস্থত হুইতে পারিবেন না । আমরা গোঁদাবরী-তীর ছাড়িয়া 
সরল পথ অবলবনপুর্ববক প্রান্তরের মধ্য দিয়া পূর্বরদক্ষিণ ভিসুখে' 


নাসিকতীর্ঘ। ৩৪১ 


টলিলাম। অনতিদুরে পর্বতশ্রেণী মেঘমালার ভার দিউমগুল 
ব্যাপিয় রহিয়াছে। ময়ুরগুলি আমাদিগকে দেখিয়1 বিশ্বস্তচিত্তে 
রাস্তার একপাশে সরিয়। ঈীড়াইল। পীত ও শুত্রবর্ণে চিত্রিত 
শৃঙ্গহীন হরিণসমূহ লাফাইয়! লাঁফাইয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল । 
প্রান্তর অতিক্রম করিয়! পুনরায় গোদীবরী-তীরে উপনীণ্চ হই- 
লাম। পথের উভয় পার্থে সাধুগণের আশ্রম। আমরা তীরবর্তী ' 
পথ ধরিয়া পূর্ববাভিমুখে চলিলাম। বাসীকি-রাঁমায়ণের আরণ্য- 
কাণ্ড পাঠে অবগত হওয়া বায় “রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয় 
প্রথম মহর্িগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর, বিরাধ নামক 
রাক্ষদকে বধ করিয়! শরতঙ্গ খধির আশ্রমে উপস্থিত হন। এ 
খধি, রামের বথাবিধি অভ্যর্থন| ও উপদেশ প্রদানপূর্ববক ছঙাশনে 
দেহ সমর্পণ করিলে, রাম সুতীক্ষ মুনির নিফেতনে গমন করেন । 


সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মহা অগন্তোর আশ্রমে 
উপস্থিত হন এবং তাহারই উপদেশে গোদাঁবরী-তীরে মনোরম 
.পঞ্চবটী-কাননে পর্ণশাল! নির্দাণ করিয়া বাস করেন? । আমর! 
যেখানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, হয়ত উহারই কোন স্থলে শরভঙ্গ ও 
ন্ৃতীক্ষ খধির আশ্রম ছিল। মহর্ষি অগস্তা ও উহারই কোন অ:শে 
পর্ণকুটারে উপবেশন করিয়া বেদ অধ্যাপন! করিতেন! খধিকন্তা 
আত্রেরী অলে-কিক-প্রতিভা-সম্পরন কুশলবের* সহিত অধায়ন 
করিতে অসমর্থ হইয়! বাল্সীকির আশ্রম * হইতে দক্ষিণাপথে 
অগস্তের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন 11 
* কাণপুরের অনতিদুযবর্তা বিঠুয় নামক স্থানে বাল্সীকির জাশ্ুম ছিল। ॥ 
1 জাত্রেদী। “অনিক্নগন্তা-প্রমুখাঃ প্রদেশে 
ভুযাংস উদগীখবিদে! বসন্তি। 
পেজ্যোহধিগন্তং নিগমাস্তবিদ্যং 
ধালীকিপার্থাদিহ পর্যাটামি ॥” 
(ভবভূতিঃ )। 


৩৪২ দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ 


সাধুগণের আশ্রম অতিক্রম করিলেই গোদাবরী-তীরে বৃহৎ 
বৃহৎ তরুরাজি-বিরাজিত দীর্ঘকানন: দৃষ্ট হইল। প্র কাননের 
মধা দিয়! ক্ষুদ্র পথ অবলম্বনপূর্বক অরুণ ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে 
উপনীত হইলাম। ক্ষুদ্র আোতশ্থিনী অরুণা পার্বত্যপথে অবতরণ 
করিয়া পুখাসলিলা গোদাবরীর সহিত মিলিয়াছেন। এই সঙ্গম 
-স্থলের দৃশ্ত দেখিলে মনে হয় যেন অরুণ! ও গোদাবরী উতর সখী 
উপতাকা-পথে অবতরণ করিয়া! পবিত্র ভাবরাশির ন্যায় স্বচ্ছ সলিল- 
প্রবাহ বিনিময় করিতেঞছেন। হৃর্ধাদেব অস্তগমনো্বুখ, ধারে ধীরে, 
সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিজন গোদাবরীীর সম্পূর্ণ 
নিস্তব্ধ। কেবল উচ্চ বৃক্ষের চূড়ার পক্ষি-সকল কলরব করিতেছিল। 
সেই স্থানে দাড়াইপ্প) কত কি মনে হুইতে লাগিল। বন- 
দেবত। বাঁদস্তী যেন রামকে বলিতেছেন “মহারাজ ! যাহাকে 
ভূমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার 
নয়নের আনন্দদায়িনী জ্যোক্স! এবং তুমিই আমার অঙ্গের অমৃত 
ইত্যাদি শত শত চাঁটু বাকা দ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন করিতে, এখন 
তাহাকেই......অখবা এই পর্যন্তই থাক, আর প্রয়োজন 
কি?” * আবার যেন তমস! দীতাকে বলিতেছেন “রামকে 
অতান্ত মনোযোগ্গর সহিত এই বিশ্বসংসার যথাবিধি পরিপালন 
করিতে হয়, তাহাতে আবার নিদারুণ প্রিয়/-শোক, নিদাঘ- 


* বং জীবিতং ত্বমপি মে হদয়ং দ্বিতীয়ং) 
বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং স্বদ্ে। 
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরমুরুধ্য মুক্ধীং, 
দ্বামেব শাত্তমধব। কিমিহোতরেণ । 

| (হুবতৃতি: ) 


_-নাসিকতীর্ঘ। ৩৪৩ 


কাল যেমন পুষ্পকে ম্লান করে, সেই রূপ জীবন-কুস্থমকে অতিশর 
গুক্ধ করিয়া তুলিতেছে। আবার আপনিই সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন হ্তরাং বিলাপ দ্বার যে মনের ক্লেশ দূর করিবেন, 
তাগার৪ উপায় নাই। আর যদিও রোদন দ্বারা কিছুমাত্র চিত্ত- 
বিনোদন হয় না, তথাপি যখন উহা দ্বারাই আজ পর্যান্ত জীবিত 
আছেন, তধন রোদনই পরম লাভ মনে করিতে হইবে” *। ' 


কিছুকাল পরে গোদাবরী-সঙ্গমে গানের পরিবর্তে সঙ্কল্প পাঠ- 
পূর্বক সলিল স্পর্শ করিয়। সায়ং-সন্ধ্যা এবং অন্ঠান্ তীর্ঘোচিত 
কারধ। শেষ করিলাম। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্টের বর্ণনায় 
মহাকৰি বারীকি ও ভবভূতি এতদূর সঞ্লকাম হইয়াছেন যে, 
দর্শক এখানে আদিলে তাহাদের বর্ণিত সীতা ও লক্ষণের সহিত 
রামের পঞ্চবটা-বাস, বনদেনতা বাঁপস্তী এবং সীতার সহিত তমসা 
সুরলার কথোপকথন প্রস্ততি প্রতাক্ষবৎ অনুভব করিতে পারেন । 
পাণ্ডা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র, সে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতে 
লাগিল “মহাশয় ! শীদ্ব চলুন, এখানে বলিম্ব করিবেন না, হিং জন্তর 
ভয় আছে।” আমি অগভা! অনিচ্ছা-সক্ধেও সেই মনোরম ক্ষেত্র 
তাগ করিয়! চলিলাম। গোদাবয়ীর কূলে বহুসংখ্যক সাধুর আশ্রম 
বিদ্যমান । তীর্ঘযাত্রীদের দানেই উক্ত সাধুগণের থঞ্চবটা-বাস সম্পন্ন 





তমসা। 

* “উইদং বিশ্বং পাঁলাং বিধিষদক্তিযুক্তেন মনসা, 
প্রি্নটশোকো জীবং কুনু মমিব ঘর্ঘ: কমতি । 
হ্রং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোহপান্থলত 
সাস্াপুযচ্ছালো তবতি নগ্ লাতো ছি রুদিতম্॥ 


(ভবতৃতি:) 


৩৪৪ দক্ষিণাপপথ-্রমণ। 


হা। পাগার উপদেশে তাহাদের আশ্রম ও দেবমনির দেখিবার 
উদ্দেস্্রে অন্তপথে চলিলাম। গোদাবরী-লঙ্গম হুইতে বহুদূর পরাস্ত 
কোন লোকালয় নাই। তীরভূমি কেবল আসর জু, কদন্ব, বিদ্ব ও 
অগ্ন্ততরু- গালা পরিব্যাধ। চতুর্দিকে সান্ধ্য আলোক বিকীর্ণ হও 
যার বনশ্রেণী যেন স্বর্ণের কাস্তিতে শোভিত হইয়! গেল। তরুতলে 
পতিত পর জ্ু-সকল পদাখাতে বিদলিত হইয়া একপ্রকার গন্ধ 
বিস্তার করিতে লাগিল । এক স্থানে মযুরদষ্পতি বিচরণ করিতে- 
ছিপ, আমাদের পায়ের শব পাইয়া কদন্বের শাখায় উঠিয়া বসিল। 
বেলাতৃষি হইতে গোদ্দাবরীর পলগ্রবাহ অনেক নিয়ে প্রবাহিত। 
যেস্থানে নদীর গতি বক্র, সেখানে তীরস্থ লভাগুলি নুইয়া জলে 
পড়িয়াছে। কোন স্থানে নরীর কুলে গভীরগর্ধ ও নিবিড় অরণা। 
উহ! হইতে অনবরত বিশ্নীরব উখিত হইতেছে। এই নির্জন 
কাঁননের উন্চ উচ্চ বৃক্ষের শাখায় কোকিল ও অন্যান্য বনবিহঙ্গ 
আনন্দে রব করিতেছে। উহা বড়ই শ্রতিমধুর বোধ 
হইল। আমাদের বঙ্গীয় ক্বি মধুহথধন বোধ হয়, এই স্থান 
বং প্রত্তাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলেন )-- 

প্ছিনু মোর! হুলোচনে গোদাবরীতীরে, 

কপ্টোত কপোতী যথা টুন 

বাঁধি নীড় থাকে সুখে » 

কিছুক্ষণ পরেই আমরা দি আশ্রমের সন্নিহিত 

। হইলাম । তরী স্থানে ভারতবর্ষের সফল সমরদায়ের সাধুই অবস্থান 
করেন। অনেক দণ্তী পরমহংস দেখিলাম। কোন স্থানে মধবা- 
চাধ্য-সম্প্রদায়ভূক্ত : বৈষ্ণব, ফোথায় বা বন্লভাচারী বৈষঃবগণ 
কু্টার নির্শাণ করিয়! বাম করিতেছেন। 


' মাসিসতীর্ঘ। ৩৪৫ 


নাসিক .ইতিহাসাতীতকাল হইতে বিশ্রুত। প্রত্নতত্ববিদ্গণ 
বলেন পবিশুতরষ্টের ছল্মগ্রহণের ছুই শত বৎসর পূর্বে এখানে 
বৌধবধর্শাবলকখী অস্,ভূত্য-বংশীয় নরপতিগণ রাজস্ব করিতেন | 
অস্তাপি ইহার অনতিদূরবর্তিনী একটা. পর্বমালার উপরিক্তাগে 
অসংখ্য বৌন্ব-বীর্তিকলাপ বিত্তমান আছে। ভাহার পর, যথাক্রমে. 
চালুকা, রাঠোর এবং যাঁদববংশীর নৃপতিগণ এই প্রদেশ শাসন, 
করেন। ভ্রীটীর ১২৯৫--১৭৬* অব পর্ধাস্ত ইহা মুললমানগণের 
অধিকারে থাকে । ১৭৬৯ ব্রীষ্টাব হইতে ১৮১৮ অব পত্যস্ত এই 
জীদেশে মহারাই্রামগণের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পেশোয়াগণের 
জধিকার কালে এখানে বহপংখাক দেবালপন ও মঠ নির্ছিত 
হুইয়াছিল। এখনও উহার অনেক বিদ্বমান আছে। ১৮১৯ প্রীত 
হইতে এই প্রদেশ ইংরাজরাজোর অন্তত হইয়াছে। নাসিক অতি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা নাসিক-জেলার হেড্‌কোরাটার। এখানে, 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট ও মিউনিসিপালিটা আছ্ছে। নাসিক 
নগরে চিত্তপাব্গ-ব্রাঙ্মণেয় সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। বহুকাল 
হইতে নাসিক সংস্কত-চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ববগৌরবের নিদর্শন” 
স্বরূপ অগ্তাপি এখানে কয়েকটা সস্্ট-চতৃষ্পাঠী দেখিতে পাওয়া 
যায়। রাজি প্রায় ৯ ঘটিকার সমর পুনরায়, গোদাবরী পার 
হইলাম। নঁমিকের তাষ, ও পিল্তলের পরব বড়ই সুনদয়। 
এক কান্তর্কারের বিপণি হইতে করেকটা পিতলের ও ক্কাশার' 
রধ্ জয় করিয়া সার, ফিরিলাম। নাসিক যে এত সুর ও 
শাসতিগ্রদ স্থান তাহা পূর্বে জানিতাম না। করেক দিন এখানে 
অবস্থান করিতে পারিলাম না বলিয়৷ মনে অতাস্ত ক্ষোভ হুইল। 
শ্ম্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর থাঁকিলে চলিবে ন!। 


৩৪৬ ঈক্ষিণীপথ-উযণ। 


জগত্য। পাঁঙার গ্রাপা ঢুকাইয় দিয়! রাতি ১১ টার টেন্‌ ধিবার 
জন্ত টামে আরোহণ করিলাম। সমন্ত নিশাও পর দিবস বাশ্প- 
শকটে অতিবাহিত করিয়া জপরাহ্ ছয় ঘষটিকার সময় নাগপুর 
গৌঁছিলাম। & রাজি নাগপুরে যাপন করিয়া গ্রদিন ১৭ই তোষ্ঠ 
"আট ঘটিকার মধো আহার শেষ করিয়! পুনরায় বাঙ্গশকটে 
উঠিলাম। গরদিন (১৮ই সযোঠ) ১২ টার গর উক্ত পকট আমান্সোল 
টেনে উপস্থিত হইল।. এ স্থানে আধ ঘণ্টা গাড়ী অপেক্ষা করে। 
তাহার পর, পুনরায় টেনে উঠিকা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় হাওড়! 
ট্রেনে অবতরণ করিলাম। একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ 
করিয়া বাসায় পৌছিয়। দেখি জামার ছাত্রগণ আমার অন্যর্থনার 
জন্ত গ্রতীক্ষা! ফরিতেছেন। ধাহার ক্পায় নিরাপদে ভ্রমণ শেষ 

, ছুইল, সেই সর্বণকিমান্‌ পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়! বিশ্রামার্থে 
গম্ন-করিলাম। 





